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( প্রথম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত ) 

বল! বাহুল্য সভ্যতার স্থচনা ও বিকাশ মৌলিক ভৌগোলিক অবস্থা 
ও ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে সামাজিক 
জীবন। মানুষ সামাজিক জীব, কিন্তু প্রথমে মানুষ নিম়শ্রেণীর প্রাণীর 
মতই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। শিকারলব্ধ প্রাণীর উপর প্রধানতঃ 
তাহার জীবনযাত্রা নির্ভর করিত। ইহার পরের স্তরে অগ্নির আবিষ্কার 
করিয়া মানুষ আহার্ধবস্তকে রন্ধন করিয়া খাছ্ঠে পরিণত করিতে শিখিল। 
এইভাবে খাদ প্রস্তুত করাতে তাহার অবকাশ মিলিল। এই অবকাশ 
সভ্যতার মূল। 

অবকাশ মানসিক শক্তি প্রয়োগের সুযোগ আনয়ন করে। এই শক্তিই 
সভ্যতার ্জনীশক্তি। মানুষ বিশ্রাম পাইয়া একদিন আবিষ্কার করিল 
যে, কতকগুলি বীজ জমির উপর ছডাইয়া দিলে শস্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে 
ক্লুষি হইল সভাতার পরবর্তী পধায়। এই অবস্থায় গ্রথমেই মানুষ সামাজিক 
জীবন লাভ করিতে পারে নাই। পৃথক পৃথক রুষক-পল্লীর মধ্যে পরম্পর 
সংযোগ 9 আদান-প্রদানের উপায় তখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। সভ্যতা 
বিস্তারের প্রধান উপায়-গমন।গমনের স্থযোগ, পথের সৃষ্টি । 

প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি, জীবনযাত্রা, বেশতৃষা, চিত্রকলা প্রভৃতি 
বিষয়ে আলোচনাপ্রস্থত বহু গ্রন্থ ইংরাজী ও বাঙ্গলায় রচিত হইয়াছে । 

প্রাচীন ভারতের পথ সম্বন্ধে বিশিষ্ট গবেষণামূলক পুস্তক এ যাবৎ বাঙ্গলা 
ভাষায় লিখিত হয় নাই। বর্তমান পুস্তকের লেখক দক্ষতার সহিত সেই 
অভাব পুরণের চেষ্টা করিয়াছেন। আলোচন! স্তরে প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতার ক্রমিক বিবর্তনও এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। বিষয়টি বিস্তৃত 
ও জটিল, বহস্থলে মতৈধতার জঙ্যা চূড়ান্ত নিপ্পত্বিও কঠিন এই 
প্রসর্গে লেখক সাধারণতঃ গৃহীত মতবাদের পথেই অগ্রসর হইয়াছেন এবং 
ইহা৷ দ্বারা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার রূপ-রেখাটি মোটামুটি ভাবে স্বপরিস্ফুট 
হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে ইতিহাসের ক্রমানুযায়ী প্রথমেই প্রাকবৈদিক যুগের পথের 
আলোচনা কর! হইয়াছে । তাহার পর বৈদিক যুগ, রামায়ণ মহাভারতের 
ঘটনা-কাল ও পাণিনির সমকালীন পথের পরিচয় দেওয়া হুইয়াছে। 
তাহার পর আছে বৌদ্ধযুগ, মৌর্যযুগ, গুপ্যুগ, কান্তকুক্জ সাআাজ্যের যুগ ও 


( চ ) 


হিন্দু শাসনের শেষ অধ্যায়কালীন পথাবলীর পরিচয়। পূর্বভারত (বাঙ্গলা 
ও আসাম) ও দক্ষিণ ভারতের পথের কথা বিশেষভাবে পরবর্তা ছুই 
অধ্যায়ে বিস্তৃততর ভাবে বিবৃত হইয়াছে । পরিশিষ্টে (ক) মধ্যযুগ ও বর্তমান 
যুগের আলোচনা করা হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে পাঠক প্রাকৃবৈদিক 
যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এতিহাপিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের 
পথগ্রলির একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাইবেন। পরিশষ্টে খ) প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যে পথ প্রসঙ্গ অধ্যায়ে পথসম্বন্ীয় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্িবিষ্ট হইয়াছে । 
পুস্তক শেষে যে গ্রন্থ-পঞ্জী দেওয়া হইয়াছে তাহা গ্রস্থকারের বিস্তৃত অধ্যয়ন 
ও মানসিক সততার পরিচায়ক । ভারতেতিহাস জিজ্ঞান্থুর পক্ষে এই গ্রস্থ- 
তালিকা বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে । 

লেখক পূর্োত্তর রেলপথের জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগের সাংবাদিকের 
পদে অধিষ্ঠিত আছেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন স্থপরিচিত সাহিত্য- 
সেবক। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মের দুর্লভ অবপরে অল্লায়াপ সাধ্য লঘু 
রচনার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া গভীর দেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক 
অনুরাগের দ্বার অনুপ্রাণিত হইয়। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসের 
একটি উপেক্ষিত কিন্তু আবশ্ঠকীয় অধ্যায় তিনি যেরূপ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার 
সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি সাধারণ ভারতবাসির বিশেষভাবে 
বাঙ্গালী পাঠকের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন--ইহাই আমার বিশেষ 
বক্তব্য । 

স্বাধীন ভারত গঠনের প্রধান উপকরণ যে জাতীয় ইতিহাসের সহিত 
পূর্ণ পরিচয় ও তাহার জন্য গভীর গৌরব বোধ-_ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এইদিক 
হইতে শ্রীসেনগ্ুপ্ের এই পুস্তকটি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে । আশা 
করা যাইতে পারে যে ইহা আমাদের বিদ্ালয়গুলতে সবিশেষ উপযোগী 
পাঠাপুস্তক হিসাবে মনোনীত হইবে । 

আশাকরি ভবিষ্যতে গ্রন্থকার দেশের প্রাচীন-ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
এইকপ আরও স্বপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় নিষুক্ত থাকিয়! মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিবেন । 
আমি সর্বান্তঃকরণে তাহার সাধনার সাফল্য কামন। করি। 


৩৯, একডালিয়া রোড ভ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যার 
কলিকাতা-১৯ ১২।৭।১৯৬৯ 


লেখকের নিবেদন 


প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয় গ্রস্থটি প্রায় ষোড়শবর্ধ পূর্বে প্রকাশিত 
হইগ়াছিল। দীর্ঘদিন ধরিয়া ইহা দুশ্রাপ্য থাকায় বহু পাঠকের অন্রোধে 
ইহার সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করা হইল। ্বপ্রসিদ্ধ 
এঁতিহাসিক ডঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার (ভূতপূর্ব কারমাইকেল অধা!পক, 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়), ডঃ শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (বাগেশ্বরী 
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়) ও ডঃ শ্রীযুক্ত ব্রতীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
(কারমাইকেল অধ্যাপক, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয় ) এই পরিবদ্ধিত সংস্করণ 
প্রস্তত কালে আমাকে নান] সুপরামর্শ ও উপদেশ দিয়া বাধিত করিয়াছেন, 
তঙ্জন্য ইহাদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

এই পুস্তক প্রকাশে ফার্মা কেএল্এম্‌ (প্রাঃ ) লিমিটেড-এর কর্ণধার শ্রীযুক্ত 
কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিন্তরগ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্সা সিংহ 
রায় প্রভৃতি পরম হিতৈষী হুহদ্গণের উৎসাহ ও আনুৰুল্য কৃতজ্ঞচিত্তে ন্মরণ 
করিতেছি । 

এই পুন্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে ইতিহাস-শিরোমণি ডঃ রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অকিঞ্চম ইতিহাস-পথিকের প্রতি ন্বেহবশতঃ ইহার 
একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটি বর্তমান সংস্করণেও 
অবিকল নন্নিবিষ্ট হইল। এই উপলক্ষ্যে এই পরলোকগত দেশপ্রেমিক ও 
ইত্তিহাস-সাধকের স্বতির উদ্দেস্তে আমি আমার বিন প্রণতি জ্ঞাপন 
করিতেছি । ইতি-_ 

বিনীত 

ওরা কাতিক, ১৩৮৩ বঙ্গা্ধ গৌরাজ গোপাল সেনগুপ্ত, 
২০শে অক্টোবর, ১৯৭৬ শ্রী: 
১৫৮/ডি, রাসবিহারী এভেন্যু 
কলিকাতা -৭০০০২৯ 


“তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অন্ত লিপি দিয়া 
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া । 
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই 
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই, 
বিস্বৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্তিত হয়ে বও। 
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা ক ॥” 


-ববীক্দ্রনাথ 





প্রথম অধ্যায় 
পুর্বাভাব__প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথ! 


আমাদের দেশের বু লোকের মনে এইরূপ একটি ভুল ধারণা আছে যে, 
প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি ও দর্শনের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতীয় মানুষ বা প্রাচীন-হিন্দু শুধু মন্তিষ্কের চর্চাই 
করিত, বৈষয়িক জীবনে তাহারা বিশেষ অগ্রসর ছিল না। 

সভ্যতার আভিধানিক অর্থ অগ্রসর অথবা উন্নত সমাজবব্যবস্থ। । এই উন্নত 
সমাজ-ব্যবস্থ। কোন একটি বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর মানসিক ও ব্যবহারিক উদ্যামের 
ফলেই জন্মলাভ করিতে পারে। শুধু বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার দ্বারা কোন জাতি 
সভ্যতার শিখরে উপনীত হইতে পারে না। এই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাই তাহাকে 
বৈষয়িক উন্নতি দ্বারা জীবনে অধিকতর শারীরিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য আহরণ 
প্ররোচিত করে। 


প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষের সভ্যতার নানা বিক্ষিপ্ত নিদর্শন এ যাবৎ 
পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক কালে, বর্তমান শতাব্দীর বিংশ-ত্রিংশ দশকে 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের 
মপ্টোগোমারী জেলায় হরঞ্জা ও সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদড়ো 
নামক স্থান দুইটি খননের ফলে। এই সভ্যতাকে পুরাতত্ববিদেরা সাধারণ 
ভাবে সিন্ধু সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করেন। এই ছুইটি স্থান ও সন্নিহিত 
অঞ্চল সিন্ধু নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। সিন্ধু সভ্যতার যে নিদর্শন এ যাবৎ 
পাওয়। গিয়াছে তাহ! উহার অস্তিম অবস্থার। এই নগরী দুইটি স্থির বছ পূর্বেই 
এই সভাতার জন্ম হইয়াছিল। এই নগরী দুইটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের 
জন্য--এই নগরী দুইটিই সিন্ধু সভ্যতার একক নিদর্শন ইহা বলা চলে না। 
এই অঞ্চলে পরবর্তী কালে প্রায় ষাটটি প্রতবপমুদ্ধ স্থান আব্ষ্বিত হুইয়াছে। 
আরও পরবর্তী কালে উত্খননের ফলে জান। গিয়াছে যে এই সভ্যতা হরগ্না 
হইতে পূর্ব দিকে সিমলা শৈলের পাদমূলে কপার (পাঞ্জাব) ও রাজস্থানের 
বিকানীরের নিকট কালিবঙ্গান পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল। রাজস্থানের দক্ষিণে নর্মদ। 
নদীর উত্তরভাগে অবস্থিত সৌরাষ্ট্রেরে লোধাল অঞ্চলেও এই সভ্যতার নিদর্শন 
পাওয়। গিয়াছে। ভায়তের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও 


২ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


পাকিস্তানের সিন্ধু ও বালুচিন্তান প্রদেশে তাম্রাশ্মীয় ( 081০0116010) যুগের 
যে নিদর্শনগুলি উভয় দেশের প্রত্ততাত্বিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে মনে 
হয় এই সভ্যতার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নাই। 
নব নব উতখননের ফলে এ বিষয়ে ভবিস্কতে বহু তথ্য উদঘাটিত হইবার সম্ভাবনা 
আছে। 

মহেঞ্জোদড়ো ও হরগ্লার ধ্বংস্তূপ হইতে বুঝা যায় যে নগরী ছুইটি বিশেষ 
পরিকল্পনা সহকারে নিমিত হইয়াছিল। ধনী ব্যক্তিদের অথবা সরকারী কার্য 
পরিচালনার্থ বু কক্ষযুক্ত বৃহৎ অট্টালিকা, মধ্যবিত্তদের জন্য দুই কক্ষযুক্ত গৃহ, 
বড় বড় শশ্তাগার, অতি স্থপ্রশস্ত রাজপথ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্থ অতি বিরাট 
ল্লানাগার, বিস্তৃত দেবায়তন ইত্যাদি নগরী দুইটির বৈশিষ্ট্য । পথঘাট আলোকিত 
রাখিবার ও বাসগৃহগুলির ও শহরের ময়লা জল নিকাশের জন্য ভূগর্ভস্থ 
পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত পয়ঃপ্রণালী নিয়মিতরূপে পরিষ্কৃত রাখারও 
ব্যবস্থা লক্ষ্ণীয়। শহরের সমস্ত আবর্জনারাশি শহর হইতে দূরে একটি খাদের 
মধ্যে প্রোথিত করা হইত। নগর পরিকল্পনায় জনসাধারণের স্ুখ-স্থাচ্ছন্দের 
দিকে নগরপালক বা রাষ্্রনিয়স্তাদের যে পূর্ণ লক্ষ্য ছিল ইহা বেশ বুঝা; যায়। 

ধ্বংসন্ুপ হইতে প্রাপ্ত বন্তগুলি হইতে সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্র। 
গ্রণালীর একটা আভাস পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা গম, ষব ও 
ধান্ের চাষ করিত। ইহা ব্যতীত দুধ, শাক-সম্ভি, ফল, মেষ, ছাগ, শূকর ও 
গবাদি পশুর মাংস, কুকুটাদি নানাবিধ পক্ষী ও কচ্ছপের মাংস ইহাদের খাস্স 
ছিল। বৃষ, মহিষ, মেষ, শৃকর, কুকুর, অশ্ব ও হস্তী গৃহপালিত পশু হিলাবে 
প্রতিপালিত হইত। তুলা ও পশমের বস্ত্র বয়ন ও ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 
বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র, পিতল ও সীসক ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ছোটবড় নানা 
'আকারের ওজনও ধ্বংসন্তুপের মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে । সিন্ধুসভ্যতার 
অধিবাসীরা ব্যবসায় বাণিজ্যে পারদর্শা ছিল। ভারতের নানাস্থান হইতে 
বাণিজ্য দ্রব্য আহরিত হইত । এতঘ্যতীত সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের সহিত 
প্রাচীন ঘুমের, ঈজিপ্ট, ক্রীটু এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সহিত 
বাণিজ্যিক সম্পর্কের লুষ্প্ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পরে বিশদ 
আলোচন। কর! হইবে। 

সার জন মার্শালের মতে সিন্ধু সভ্যতার স্থিতিকাল খৃষ্টপূর্ব ৩২৫* হইতে 
২৭৫০ ছু; পুঃ অবা। আনেস্ট ম্যাকের মতে ৃষটপূর্ব ৩৫০ হইতে ২৫৫৯ থুঃ পৃঃ 


পূর্বাভাষ টি 
অব সিন্ধু সভ্যতার কাল। হুইলারের মতে খুঃ পৃঃ ২৫০০ হইতে ১৫০* শতাবী 
সিন্ধু সভ্যতার স্থিতিকাল (১)। ভারতীয় এঁতিহাসিকদের বিশ্বাস এই যে__ 
থু; পুঃ ২৮০০ হইতে ২২০* অব পর্যন্ত এই সভ্যতার যৌবনকাল। এই সময় 
সীমার পূর্বেও পরে ও ইহা৷ বিদ্যমান ছিল (২)। সিন্ধু সভ্যতাকে যদি ভারতের 
আদিমতম সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া ধরা যায় তবে ভারতীয় সভ্যতা পাঁচ সহস্র 
বখসরেরও অধিক প্রাচীন, ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সিক্কুসভ্যতা 
আবিষ্কারের কালে মনে করা হইত যে, উহা স্থুমেরীয় বা অন্যান্য সভ্যতার 
সমসাময়িক । ব্যাপকতর গবেষণায় ক্রমশঃ প্রমীণিত হইতেছে যে উহা! পৃথিবীর 
আদিমতম সভ্যতা । সম্ভবতঃ পৃথিবীর এই অংশেই প্রথম কৃষিকর্মের উদ্ভব 
হইয়াছিল। কৃষি ও কৃষিজ খাগ্ই সভ্যতার অন্যতম ধারক ও বাহক। 


সিদ্ধু সভ্যতার পরে আমরা ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতার বিস্তার দেখিতে 
পাই। বৈদিক সভ্যতার প্রথম পর্ধায় খুঃ পৃঃ ২৫০* হইতে ১০০০ খুঃ পূঃ অব 
পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায় খু পৃঃ ১০০ হইতে খু পৃঃ ৫০০ 
অব। আদিম বৈদিক সভ্যতার রূপ-রেখা ভারতীয় আর্দের রচিত খথেদে 
প্রতিফলিত হইয়াছে। উইন্ট্যরনিত্জ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে খু পৃঃ ২৫০ 
এর নিকটবর্তী সময়ে ধ্থেদের মন্ত্রগুলির রচনা আরম হয়। কেহ কেহ ধখেদ 
আরও পূর্ববর্তী কালের রচন1 বলিয়৷ মনে করেন। কীথ ও ম্যাক্মুল্ারের মতে 
খথেদ রচনার কাল ১২০০ খুঃ পুঃ। খথেদের যে রূপ আমরা বর্তমানে দেখিতে 
পাই উহা আনুমানিক একাদশ খুঃ পৃঃ কৃষ-ঘৈপায়ন বেদব্যাস দ্বারা প্রদস্ত। 
বেদ সঙ্থলন কালে বেদব্যাস নিঃসন্দেহে সমকালীন ভাষা! ব্যবহার করেন। 
উইন্ট্যরনিত্জ, য়াকোৰি প্রভৃতি পঙ্ডিতেরা এই কথ! মনে করিয়াই বেদ রচনার 
কাল নির্ণয় করেন। অপর পক্ষে কীথ, ম্যাকমুললার প্রভৃতি পঙ্ডিতেরা বেদব্যান 
সঙ্গলিত খখেদের ভাষার ভিত্তিতেই ইহার রচনাকাল স্থির করেন-_ইহাই 
উভগ্ন পক্ষের মধ্যে মতপার্থকযের কারণ । সাধারণতঃ বর্তমানে পঙ্ডিতেরা! এই 


(১ ছি. ১ ০ ড05516-10095 551155 01510128000 (08090685 
71805 ০1 10019 53091, ৬০1) 9, 93. 

(২) 2২, 0. 11521810481 (05৫, ) 2150 500. 08106 01 1006 100152 রা, 
৬০1 [, 200 500. 2. 192 (1952), 


৪ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


ধারণা পোধণ করিয়া থাকেন যে বৈদিক আর্ধেরা তাহাদের সমগোত্রীয়দের 
সহিত (১) উত্বর ইউরোপ, (২) রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল (৩) বর্তমান 
ইউরোপের অস্টীয়া, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া (৪) পামীর এবং (৫) উত্তরমের-__ 
ইহার মধ্যে কোন একস্থানে বাস করিতেন । জীবিকার অন্বেষণে তাহারা এক 
এক বিভিন্ন অঞ্চলে চলিয়া যান। ভারতীয় আর্দের পূর্বপুরুষের! সর্বশেষে 
ডানিয়ুব উপত্যকা, এপিয়৷ মাইনর, পারস্য, হীরাট ও ব্যাকৃট্রিয়া হইয়া ভারতে 
প্রবেশ করেন । পারসীক, গ্রীক, লাটিন, টিউটনিক, কেন্ট, জ্াভোনিক ও 
সংস্কৃতের ভাষাগত এক্য আর্ধজাতি সমুহের রক্ত সন্বন্ধের অন্রান্ত প্রমাণ বহন 
করিতেছে । 

ধ্ধেদ রচনার কালে আর্ষেরা যে ভারতবর্ষে স্থায়ী হুইস্বাছিলেন ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। খথেদে যে সভ্যতার রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে উহা নিঃসন্দেহে 
ভারতের মৃত্তিকায় উদ্ভূত ও বিকাশপ্রাপ্ত সভ্যতা । খথেদ রচনার কাল ভারতীয় 
আর্য সভ্যতার যৌবনকাল-_এই সময়ে আর্ধ সমাজ-ব্যবস্থা একটি সংহত ও 
সুগঠিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। খণেদে ভারতের আর্ধেতর বা অনার্ধদের দাস, 
দ্য বা অন্থর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । আর্ধ-অনার্ধ সঙ্ঘর্ষের নানা বিবরণ 
ধথেদে পাওয়া যায়। খণেদের একটি প্রার্থনায় বলা হইয়াছে--“আমরা 
চতুদদিকে দস্থ্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত, ইহারা যজ্ঞ করে না, ইহাদের রীতি নীতি 
ভিন্ন। তুমি ইহাদের ধ্বংস কর।” খথেদে বণিত দাস, দন্থ্া বা অস্ত্রের! ষে 
সিন্ুপভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল না ইহার বিপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। 
খথেদে দন্থদের ছ্বারা অধ্যুষিত 'শতভুজী, 'অশ্মময়ী” 'আয়সী, নগর, ছৃর্গ প্রভৃতির 
যে বিবরণ আছে সিম্ধুসভ্যতার কালের নগর দুর্গা্দির বিবরণের সহিত তাহার 
বিস্ব়জনক সাদৃশ্য দেখা যায়। সি্কুসভ্যতার অস্তিম অবস্থার কাল ও খঞ্েদ রচনার 
কাল প্রায় এক। খখেদে ইন্দ্রের পুরদ্দর অর্থাৎ নগর বা ছুূর্গ চূর্ণকারী আখ্যা 
আছে। সম্ভবতঃ আধ নায়ক ইন্দ্র (উত্তরকালে দেবতা বলিয়। প.রগণিত ) 
অস্থর, রাক্ষস, দাস বা দন্থ্য নামে অভিহিত সিক্ধুপভ্যতার উত্তরাধিকারী ও 
অন্তান্য আদিবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই সব নগর ধ্বংস করেন। অধ্যাপক 
মার্টিমার ছইলার হরপ্ন ধবংসের জন্য আর্য নায়ক ইন্ত্রকেই দায়ী করিয়াছেন (১)। 
অধ্যাপক স্টুয়ার্ট পিগটও এই মতের সমর্থক (২)। 


(১) [১ হত 2. 0৩৩1৬ 2001606 10015 ০০ ও (1947 ), 7, 8৪ 
(২) ১০৪৮ 218506 275-771500110 150195 1500800, 1992, 0, 262-3 


পূর্বাভাষ € 
নবাগত আর্যদের সহিত সিন্কুসভ্যতার উত্তরাধিকারিগণের সংঘর্ষের বিষয়টি 
স্বীকার করিয়৷ লইলেও অনেক ভারতীয় এতিহাসিক আর্ধগণকে এই সভ্যতার 
উচ্ছেদের জন্য দায়ী বলিয়া মনে করেন না, কারণ আর্ধগণ কর্তৃক সিদ্ধুসভ্যতার 
নিদর্শনগুলি ধ্বংস করার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রত্ুতাত্বিক সাক্ষ্য এ যাবৎ পাওয়! ধায় 
নাই.। তাহাদের বিশ্বাস প্রাকৃতিক দুর্যোগেই হরগ্না ও মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি 
নগরীগুলি বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে ইহার অধিবাসিগণ চতুরিকে উপযুক্ত বাসস্থানের 
অন্বেষণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংঘাতের দৃষ্টান্ত সত্বেও খঞ্থেদের সাক্ষ্য 
হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়, যে আর্য ও অনার্েরা খু পুঃ ১৫০০ অন্ধের পূর্বেই 
সহাবস্থানে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 


আর্ধেতর সভ্যতা বৈদিক আর্ধ সভ্যতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । 
পরাজিত অনার্ধেরা বন্য বর্বর ছিল না। পরিণত সভ্যতার উত্তরাধিকারী এই 
মানবগোর্ঠীকে বৈদিক আর্ধেরা নিশ্চিহ্ন করিয়৷ দিতে পারে নাই। এই গোষ্ঠী 
ধীরে ধীরে নিজেদের সভ্যতা ও ধ্যান-ধারণার বিচিত্র উপচার লইয়। 
বিজেতাদের সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়। 


অন্যভাবে বলিলে বলিতে পারা যায়, বিজেতা আর্ধগণ কর্তৃক আত্মীকরণের 
ফলে অনার্ধ, অস্থর বা দস্থযদের পৃথক সত্তা লুপ্ত হইয়া যায়। বৈদিক যুগের 
উষাকাল হইতে এই আত্মীকরণের কাজ ধীরে ধীরে হয়ত বিজেতা আর্দের 
অদ্ঞাতসারেই ঘটিতে থাকে। বর্তমানে হিন্দুসভ্তা৷ বলিতে আমরা যাহা 
বুঝি তাহা ভারতের আর্ধ-অনার্য উভয়ের দানেই সমৃদ্ধ। এই সভ্যতা 
সিন্ধু সভ্যতার কাল অর্থাৎ পাঁচ সহত্র বংসর পূর্বেরও অধিককাল হইতে 
পরম্পরাগত। আর্য অনার্ধ সংঘর্ষে ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ধারা 
বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ভারতভূমির প্রাক-বৈদিক সভ্যতা আর্দের উন্নততর 
চিন্তাধারায় পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া স্চিরকালজয়ী বিরাট এক সভ্যতার লক্ষ্যের 
অভিমুখে প্রবহমান হয়। 


সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক ও পরবর্তী-কালে উদ্ভূত সভ্যতা ও উহাদের 
জন্মদাত। জাতিগুলি আজ বিস্বৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত | পতর-অভ্যুয়- 
বন্ধুর পন্থায় যুগঘুপধাবিত্ত যাত্রীর দল ভারতভাগ্যবিধাতার চিরসারধি্থে 
ভারতবর্ষের এই হুপ্রাীন সভ্যতাকে আজিও স্থীকিত ম্লাখিয়াছে। ভারতবর্ষের 
সত্যতা প্রাচীনতম ফিদা এ বিষয়ে হয়ত তর্কের অবফাশ জাছে. কিন্ত 


৬ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


ভারতের সভ্যতা যে জগতের অগ্যতম প্রাচীনতম জীবন্ত সভ্যতা এ বিষয়ে 
তর্কের কোন অবকাশ নাই। 


৩ 


সিন্কুসভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতার পারম্পর্য আলোচনার পর খখেদের 
পটভূমিকায় বৈদিক-সভ্যতার সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা প্রয়োজন । এই 
আলোচনা বৈষয়িক সভ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইবে। বৈদিক আর্ধেরা 
গো-পালন করিতেন । গো-শকটে বলীবর্দ ব্যবহৃত হইত। গমনাগমনের জন্য 
রথ ও উহা! টানিবার জন্য অশ্ব ব্যবস্ৃত হইত। গো-পালন ব্যতীত আর্ধেরা 
কৃষিকর্ষেও মনোযোগী ছিলেন । ছয়, আট অথবা বারটি বলীবর্দ জমি-চাষের 
কাজে ব্যবহৃত হইত। কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গিকটে কূপ খনন করিয়া জমিতে জল 
সেচ করা হইত। সম্ভবস্থলে, হুদ অথবা থাল হইতেও সেচের জন্য জল আহরিত 
হইত । কৃষিকর্ম দ্বারা ধান্য, যব, তিল গোধুম, ভূটা প্রভৃতি উৎপন্ন হইত । 
আর্ধেরা গৃহ নির্মাণ করিতে জানিতেন, তাহাদেরও নগর দুর্গাদি ছিল, হয়ত 
বিজিত সিদ্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে তাহারা বাস্তনির্মাণ 
বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন ৷ ছুতারের! যুদ্ধ অথবা মুগয়ার জন্য রথ, শকট 
প্রভৃতি প্রস্তুত ব্যতীত নানান্ধপ কাঠ খোদাইয়ের ও কাজ করিত। কর্মকার বা 
কামারেরা৷ লৌহ গলাইয়া নানাবপ পাল্র, অন্তরশস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তত করিত। 
হর্গকার নদীগর্ভ ও ভূমধ্যস্থ হ্বর্ণ আহরণ করিয়া নানাবূপ অলঙ্কার নির্মাণ করিত। 
চর্মকায় চর্মত্বারা ধনুকের ছিলা,, অশ্থের বল্গা ও রথে ব্যবহার চামড়ার সরঞ্রাম 
প্রভৃতি প্রস্তত করিত। তন্তবায়ের কাজ ছিল বস্ত্র বয়ন। খথেদে বণিকের 
উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ বিনিময় প্রথাতেই ক্রয় বিক্রয় নিষ্পন্ন হইত। এই 
যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা যথাস্থলে আলোচিত হইবে। 

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত মাখন, দধি, চাউল ও যব হইতে প্রস্থত পিষ্টক, পায়স ও 
যজ্ে বলিপ্রদত্ত পশুমাংস থাস্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কয়েকটি ব্যক্তি লইয়া 
একটি পরিবার, কৃয়েকটি গ্রাম লইয়া কুল, কয়েকটি কুল লইয়া জন ও কয়েকটি 
জন লইয়া ছিল রাষ্্র। খখেদের যুগে রাজতন্ত্র বর্তমান ছিল। রাজা অমাতাদের 
সহায়তায় রাজকার্ধ পরিচালন করিতেন । খথেদে সভ। ও বমিতির উল্লেখ 
আছে।, সভাগুলি ছিল বিশিষ্ট ও অভিজাত বাক্তিদেয় পরিষদ / (:071770112. 


পূর্বাভাষ 

০৫ 61878 ০৫ 001৩8 )। সমিতিগুলি সম্ভবতঃ সাধারণ জন-প্রতিনিধি 
লইয়া গঠিত হইত (৩০1০3 85500115)। দেশের কল্যাণের নিমিত্ত 
সমিতির সহিত রাজার মতৈক্যের প্রয়োজনীয়তা খখেদে উল্লিখিত 
হইয়াছে (১)। 

ধণ্থেদের কাল হইতে আর্ধভ্যতা ক্রমশ: পূর্বদিকে বিস্তারলাভ করিতে 
থাকে। খথেদের পরবর্তীকালে রচিত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে 
এই প্রসারের পরিচয় আছে। এই সব পুস্তকে কুরু, পার্চাল, কোশল, বিদেহ, 
মগধ প্রভৃতি নৃতন নৃতন রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখা যায়। কৃষি-ব্যবস্থা উন্নততর হয়, 
ক্ষৌরকার, রজক, স্থপতি প্রভৃতি নৃত্তন নৃতন বৃত্তিরও হৃষ্টি হয়। শপথ 
্রাহ্মণে বাণিজ্োর উল্লেখ আছে। এতরেয় ত্রান্ষণ ও বুহদারণ্যক উপনিষদে 
শ্রেষ্ঠী শব্ধ উল্লিধিত হ্ইয্বাছে। এই সময়ে আর্জজাতি সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভরতা 
ত্যাগ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যেও লিপ্ত হয়। এই যুগে নৃতন নৃতন দেবতার 
উল্লেখ আছে, ইহাদের অনেকগুলি সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকারী তথাকথিত 
অনার্ধদের পরিকল্পিত ও পূজিত দেবতা । 

বৈদিক সভ্যতার পরবর্তীকালে স্বত্র, পুরাণ ও স্মৃতিগ্রনথগুলি রচিত হয়। 
মানব মনীষার অন্ততম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (ব্যাকরণ ) এই সময়ে 
রচিত। 

পাণিনিয যুগে আর্ধসভ্যতার সীমা পূর্বে কলিঙ্গ হইতে পশ্চিমে সিদ্ধুদেশ 
প্বস্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন হিন্দুর অর্থ নৈতিক জীবন এই সময়ে নানাভাবে 
প্রসারিত হইয়াছিল। পাণিনির ব্যাকরণে ব্যবসায় ও বাণিজ্য উভয়েরই উল্লেখ 
দেখা যায়। পাণিনির ব্যাকরণ, শ্রোত, গৃহ ও ধর্মহত্র এবং রামায়ণ, মহাভারত 
ও স্থৃতিশান্ত্রগুলি এই সময়ে হুসংহত-উন্নত সমাজ ব্যবস্থার পরিচায়ক। 


৪ 
তিনদিকে সমুত্র ও উত্তরে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত নগাধিরাজ হিমালয়ের 
অবস্থিত্তি হ্বভাবতঃই ভারতবর্কে একটি অখও দেশের রূপদান করিয়াছে । 
দ্মরণাভীতকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ুত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 


(১) 107 28178 0000৫ 810056111 71000 01511128005 (080). 
(90858015 2৫05), 802708% 1957, ₹. 128 


৮ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


অধিবাঁসিগণ ভারতবর্ষের এই অন্তর্নিহিত অখণ্তা সম্বন্ধে সচেতন। আঞ্চলিক 
স্বাতঙ্ত্র ভারতবাদীর মহাজাতিত্ববোধকে কখনও ক্ষুপ্ন করে নাই। দেশের 
“ভারতবর্ধ” অভিধা এবং আর্ধ ও আর্ধেতর জাতিগণের এই দেশবাসী হিসাবে 
্বীকুতির উল্লেখ অতি প্রাচীন পুরাণগুলিতেও দেখা ষায়। বিষুপুরাণে লিখিত 
আছে যে সমুদ্রের উত্তরে হিমালয়ের দক্ষিণস্থ ভূভাগ ভারতবর্ষ নামে আখ্যাতঃ 
এবং এই দেশজাত সস্তানেরাঁও 'ভারতী' নামে পরিচিত-_ 

“্উত্তরং যদ্‌ সমুদ্রস্ত হিমাজ্েশ্চৈব দক্ষিণমূ। 

বর্ষ তপ্ভারতম্‌ নাম ভারতী যন্ত্র স্ততি ।” 

_ বিষ্ুপুরাণম্‌ (৩১) 

“ওঁ গঙ্ে চ যমুনে চৈব গোদীবরী সরস্বতী 

নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্‌ সঙ্গিধিং কুরু ৷” 

_ এই প্রাচীন মন্ত্রটর সহিত সকল হিন্দুসস্তানের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। 
এই মন্ত্রের রচয়িতার ধ্যানে সমগ্র ভারতের অখও রূপটি বিধৃত হইয়াছে । 
এই মন্ত্রটর মধ্য দিয়া উত্তরপুরুষদের সমগ্র ভারত-চেতনা ও দেশাত্মবোধ 
উন্মেষের উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হয় নাই। কামরূপ হইতে দ্বারা, কুমায়ূন হইতে 
কুমারিকা-_ভারত্বের প্রতি প্রান্তের অধিবাসিগণ যুগে যুগে গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু 
গোদাবরী, কাবেরী ও নর্মদাকে প্রাগদায়িনীরূপে ম্বীকার করিয়া নিজেদের 
অখও ভারত চেতনাকে উদ্দদ্ধ করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞলস্থিত 
নগরীগুলিকেও নিত্য স্মরণের ব্যবস্থা এই প্রাচীন মঞ্ত্রটিতে দেখা যাইতেছে-_- 
“অযোধ্যা যথুরা মায়া কাশী কার্ী অবস্তিকা, পুরী ছারাবতী চৈব সধৈতা 
মোক্ষদায়িকাঃ।” (মহাভারত, ভীম্ম পর্ব ) 

তীর্ঘঘাত্র ম্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসীর অবশ্ঠ ধর্মীয় কর্তব্য । 
মহাভারতের বনপর্বে তীর্ঘযাত্র! পর্বাধ্যায়ে ভারতের এমন কি ভারতের বর্তমান 
ভৌগোলিক সীমার বাহিরেও অসংখ্য তীর্থের উল্লেখ আছে। কুপ্রাচীন যুগে 
ভারতবাসীর তীর্থ পর্যটনের অভ্যাস বদ্ধমূল ছিল ইহা৷ বেশ বুঝা যায়। 

ভারতের বিভিম্্ অঞ্চলে তীর্থ পর্যটনের যধ্যে যে অঞ্চলে তীর্থ অবস্থিত 
পরেই অঞ্চলের সহিত মানসিক ও দৈহিক যোগাযোগের মধ্যে সমগ্র ভারত 
চেতনার স্বীকৃতি নিহিত আছে। প্রাচীন হিন্দু নুপতিগণের রাজু ও 
অশ্বমেধ য্ানুষ্ঠান, দিখিজয় হ্বারা রাজচক্রবত্তিত্থ লাভের সাধন ও রাজকন্যাদের 
শ্বস্বর সভায় সমগ্র ভারতের পরিণয়যোগয রাজ্জপুত্রগণের সমাবেশ প্রমাণিত 


পূর্বাভাষ ্ 
করে যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ নিজেদের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বা অঞ্চলের 
অধিবাসী বলিয়া মনে করিত না। সমগ্র ভারতের নাগরিকতা-বোধ তাহার 
চেতনায় পরিব্যাপ্ত থাকিত। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের অবিভক্ত ভারত অপেক্ষাও 
প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমা সম্প্রসারিত ছিল। এই দেশ লইয়া প্রাচীন 
ভারতবাসীর সবিশেষ গর্ববোধ ছিল। তাহারা মনে করিতেন ভারতবর্ষে 
জন্মগ্রহণ করিলে দেবতারাও কৃতার্থ হইয়া যান (১)। 
“জননী জন্মভূমিশ্চন্ব্গাদপি গরীয়সী” 
_ এই খাষি বচনের উল্লিখিত জন্মভূমিও ছিল এই ভারতরর্য। 
ভারতর্ধ নানা জাতি, নানা ভাষাভাষী, নানা ধর্ম ও মতাবলম্বী মানুষের 
দেশ ছিল, শুধু মাত্র ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষ দেশ হিসাবে একটি সংহত রূপ 
পরিগ্রহ করে ও এক রাষ্ট্রীয় বাবস্থার অন্তত হয়, ভারতীয় জাতীয়তাবোধের 
উন্মেষ ইংরাজের শাসনকালেই সম্ভব হইয়াছে--অনেকের মনে এইরপ ভ্রান্ত 
ধারণা আছে। এই সব কারণে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংহতি ও: 
প্রাচীন ভারতবর্ষের ভারত-চেতনার উপলব্ধির আলোচনা গ্রত্বোজনবোধে করা 
হইল। (২) 


(১ “অন্ভাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম তারত ভূতলে' | (৩1৪২) 
এবং ভারত ভাগ গ্রশংসতি দিবৌকসঃ | (৩1৭৩) 


-বৃহ্নারদীয় পুরাপম্‌ 
(২) ছি, ঘ, 11001135111--50009,075081 0010 01 [0016 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পথ পরিচয়-সিন্কুসভ্যতভার যুগ 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভারতের প্রাচীন-সভ্যতার অতি সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া 
হইয়াছে । সভ্যতার এক প্রধান বাহন পথ; পথ আশ্রয় করিয়াই সভ্যতা 
পরিপুষ্ট অথবা! বিস্তৃত হয়। সভ্যতা পথের স্থাট্ট করে ও উহা আশ্রয় করিয়াই 
নিজে বিকশিত হয়। পথ দুইবূপ হইতে পারে, জলপথ ও স্থলপথ ; রেলপথ, 
বিমানপথ বা আকাশ-পথ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর দান। বর্তমান পুস্তকে 
প্রাচীন যুগের স্থলপথের কথাই আলোচ্য । 


সিঙ্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে যে সব তথ্যাদি -এ যাবৎ উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাই 
শেষ কথা নহে, ভবিষ্যতে ব্যাপকতর অনুসন্ধানের ফলে হয়ত আরও অনেক 
কিছু জানা যাইবে। হয়ত বু উপকরণ চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
্ট্য়ার্ট পিগটের মতে হরপ্া, মহেঞ্চোদড়ো একই সময়ে বর্তমান ছিল ও ৩৫০ 
মাইল দূরবর্তী ছুইটি নগরী একই শাসন ব্যবস্থার অস্তভূক্ত ছিল। তাহার 
অনুমান এই যে সম্ভবতঃ এই দুইটি নগরীই ছিল রাজধানী (0801681 0166৪ ), 
এই ছুইটি নগরী হইতে এক বিস্তী্থ রাষ্ট্রের যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের 
শাসনকার্য পরিচালিত হইত । হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর চতুপ্পার্্ে প্রায় ৬০টি 
কুদ্র জনপদ ও গ্রামেরও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । অনুসন্ধানে এইবপ 
আরও জনপদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্সার 
ধ্বংসাবশেষের মধ্যে স্ুবিস্তীর্ণ রাজপথের অস্তিত্ব হইতে অনুমান করা যায় ষে, 
এই সব রাজপথ উপরোক্ত নগরী ছুইটির বহির্ভাগে পরিব্যাপ্ত থাকিনা রাষ্ট্রের 
এক অংশ হইতে অপর অংশে গমনাগমনের সহায়তা করিত। রাষ্ট্রের 
গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন রুষিজ ও অন্যান্য পণ্যসম্তার এই পথে নীত হইয়া! নগরীর 
প্রয়োজন মিটাইত। পণ্ডিতদের মতে বর্তমান গুজরাতের স্ুরেন্্রনগর জেলার 
অস্তভু্ত রঙ্গপুর। উত্তর বালুচিন্তান পর্বতমালার পূর্বভাগে ডাবরকোট, দক্ষিণ 
বালুচান্তনের মেহি এবং আরব সাগরের ম্বকরান উপকূলের শুটকাজেনডোর 
(9810985000£) গ্রভৃতি আবিষ্কৃত স্থানগুলি ছিল রাজ্যের 
ব্যবসায়কেন্র বা ধাটি। ১২, 


সিদ্ধু সভ্যতার যুগ ১১ 


সিদ্ুভ্যতার অধিবাসিগণের সহিত স্থমের, ক্র, ঈজিপ্ট, প্রভৃতি 
বহির্ভারতীয় দেশসমূহের বাণিজ্যিক আদান'প্রদান ছিল, মহেপ্সোদড়ো, হরম। 
ও এ অঞ্চলের প্রাচীন স্থানগুলি খননের ফলে ইহার বু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে' 
(১)। পূর্বে উল্লিখিত শুটকাজেনডোর নামক স্থানের সুরক্ষিত বন্দর হইতে 
এবং সিদ্ধুনদ্ীর মোহনায় অবস্থিত অন্যান্য স্থান হইতে বাণিজ্যিক ভ্রব্যসম্তার 
জলপথে অন্ততঃ পারশ্ত উপসাগর পর্বস্ত বাহিত হইত। 

তুককস্থান প্রভৃতি মধ্য-এশীয় দেশগুলির সহিত আদান-প্রদান বালুচিন্তানের 
মধ্য দিয়া বিভিন্ন স্থলপথে নির্বাহিত হইত। 

_ আস্তর্ানিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে পটু সিদ্কুঘভ্যতার নাগরিকদের মধ্যে একটি 
সমৃদ্ধিশালী বণিক্‌ শ্রেণীর উদ্ভব হুইয়াছিল। এই বণিকেরা অশ্ব, উষ্ট অথবা 
'বলীবর্ধ বাহিত শকট শ্রেণীতে দলবদ্ধ ভাবে স্থপ্রচলিত পথাবলীর উপর দিয়া 
বাণিজ্য যাত্রা করিত। পথের মধ্যে বিশ্রাম লাভার্থ পাস্থশালার ব্যবস্থা ছিল। 
স্টার্ট পিগট অনুমান করেন যে, সিন্ুপ্রদেশে অবস্থিত আমিলানে (41011820) 
নামক স্থানে এইরূপ একটি পান্থশালা নগরী ছিল। বর্তমান পাকিস্তানের 
সিন্ুপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ সহর হইতে করাচী পর্বস্ত বিস্তৃত সমূদ্রকুলমুখী একটি 
পথের ধারে ইহা অবস্থিত ছিল। (২) 

সিন্ধুভ্যতার যে সব উপকরণ খননের ফলে আবিষ্ত হইয়াছে তাহাদের 
মধ্য হইতেই এই দেশের আস্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সাক্ষ্য মিলিতেছে। 
উপকরণগুলির কিছু বিলাস-উপচার, কিছু নিত্যব্যবহার্ধ ভ্রব্য-সামগ্রী। 
সম্ভবতঃ বালুচিন্তান হইতে শিলাজতু, নরম পাথর এবং আফগানিস্থান 
হইতে এই অঞ্চলে রৌপ্য আসিত। পারন্ত হইতে স্বর্ণ, টিন ও সীসক 
পাওয়া যাইত। আজমীর অঞ্চলজাত সীসক ও রাজপুতানা অঞ্চলের 
তাঅ হইতে প্রস্তত তৈজসপত্রাদিও চূর্ণ সিন্ধুপভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে 
পাওয়া গিয়াছে । দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চলজাত মণি ও মহীশ্রের 
কোলার অঞ্চলজাত স্বর্ণ কাশ্মীর হিমালয় অঞ্জজাত দেবদারু কাষ্ঠ, হরিণের 
শ্দ ও রোগন্প উধধি মহেঞ্জোদড়ো ও হরগ্লা হইতে পাওয়া গিয়াছে। 


(১) 8511 ৬6০16710৫05 81165 01511159000 (08000, 21900 ০: 
(২) 98881 ০18৪০৮৮606-21500116 10৫19, 5, 25, 


১২ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


ইহা নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতের অগ্তান্ত অংশের সহিত এই অঞ্চলের 
যোগাযোগ ব্যবস্থার অস্তিত্তের অভ্রাস্ত প্রমাণ বহম করিতেছে (১)। 

আনেন্ট ম্যাকে লিখিয়াছেন "আমরা মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি 
যে, বণিকেরা তাহাদের ্রব্যসম্ভার লইয়া অবিরত সিল্ধুপভ্যতার সমৃদ্ধিশালী 
নগরগুলিতে প্রবেশ করিতেছে ও নিষ্কান্ত হইতেছে ।” (২) 

ম্যাকের মতে সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরবর্তী মহেঞ্জোদড়ো ছিল তৃভাগস্থিত 
বন্দর, এখান হইতে সিদ্কুপভ্যতার অধিবাসিগণের বাণিজাপোত সুমের, উর, 
কিশ ও ঈজিপ্টের পথে যাত্রা করিত ও তদ্দেশজাত দ্রব্যসম্ভার লইয়া প্রত্যাবর্তন 
করিত। বহির্ভারতের সহিত এই যোগাযোগ অপেক্ষা উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব- 
ভারতের সহিত সিন্ধুপভ্যতার অধিকারিগণের যোগাযোগ কম বিম্ময়জনক 
নহে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে হাজারিবাগ, দক্ষিণাঞ্চলের নীলগিরি ও মহীশুর, 
উত্তরাঞ্চলে কাশ্মীর ও রাজপুতানা, পশ্চিমে আফগানিস্থান ও বালুচিন্তান অর্থাৎ 
চারিদিক হইতেই সিদ্ধুপভ্যত্তার নগরীগুলিতে গমনাগমনের বাণিজ্যপথ ছিল 
ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত । 

স্থলপথে বাণিজ্য দব্য পরিবহনের কার্ধে সম্ভবতঃ অশ্ব, হস্তী, অশ্বতর, উট 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। সিম্ধুপভ্যতার অধিবাসিগণ কর্তৃক চত্রযুক্ত শকট 
ব্যবহারেরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । উত্খননের ফলে হরঞ্লা ও মহেঞ্জোদড়োর 
ম্যায় কালিবঙ্গানে (গঙ্গানগর জেলা, রাজস্থান ) সুবিশ্যস্ত পথরাজির সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে (৩)। 


সিন্ধু সভ্যতার নাগরিকের! ২৫০১ খৃষ্টাবের পূর্বেই জলপথে ব্যবসায় বাণিজ্যে 
পার্ণিত1 অর্জন করিয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য গঞ্জে এই সমৃদ্ধির কারণেই 
প্রায় সর মাইল বিস্তৃত একটি অঞ্চলে উন্নত নাগরিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
হইয়াছিল। মহেঞ্জোদড়ো। হইতে ৩৫* মাইল উত্তরে অবস্থিত হরপ্লার সহিত 


(১) ৮76৮2৮100৮5 055101280100ত 289 

(২) ৮৬ ০৪০ 5150911206 02185%05 ০0০058205 610061108 506 ৫67081008 
006 5৪110) 01055 ০01 10005 %৪11৩৩ 00£ 0217 ৮10) ০0100000010159 1 
৫8117 39018700 ৯৮৫: %180 98061181500 1086 9010 06 840৩ £0- 
31181) ১০৮ 00671008205 800 01026123, পুর065 8180৮৪10089, 
৪1159 01511152000 2, 199, 

(৩) 4৬ 3০০৪০ ঘটতে 2215 06810555206 15095 (20515061088 
120, 9) 
£5 0000312-৮40982601087 00 1009 2 280601000০1 1, শ০, 3 
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যোগনৃত্র ছিল এই জলপথ। মহেঞ্জোদড়ো হইতে সিল্ধুনদের মধা দিয়া 
পোতগুলি সিদ্ধু ও শতক্র নদীর সঙ্গমে পৌঁছিত। অত:পর পোতগুলি 
শতদ্রুর বক্ষ দিয়া ঝিল্য নন্দীর মোহানায় আল্লিত। বিল্ম নদীতে প্রবেশের 
পর ইরাবতীর মোহান! মিলিত। বন্ততঃ ইরাবতী তীরেই ছিল হুরগ্লার 
অবস্থিতি। 

জলপথে শ্তুপ্রতিষ্ঠিত যোগাষোগযুক্ত মহেঞ্জোদড়ো ও হরগ্লা এই ছুই 
নগরীরই সনিছিত অঞ্চলগ্তলির সহিত স্থলপথে বা জলপথে যোগাযোগ 
ছিল। সম্ভবতঃ হরগ্লার সহিত পূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থিত রূপার অঞ্চলের 
যোগাষোগ মিশ্র প্রকৃতির ছিল অর্থাৎ কতক অংশ জঙপথে ও কতক অংশ 
স্থলপথে নির্বাহছিত হইত (১)। 

১৯২৭ হইতে ১৯৩১ ুষ্টাব পর্যস্ত উতৎখনন দ্বার! গ্রত্বতার্বিক ও এঁতিহাসিক 
ননীগোপাল মজুমপার মহেঞ্জোদড়ো সন্গিহিত নিয়লিধিত গ্রন্থুমৃদ্ধ স্থানগুলি 
আবিষ্কার করেন :--আহমদশাহ, আলিমুরাদ, আমরি, আমিলানো, বাচানি, 
বান্ধনি, চানহুদড়ো, পউরো, ভিলোই, ঢল, ডান্ৃথি, গোরান্ডি, গাজীশাহ পীর, 
বাঙ্গার, ঝাঙ্গরি, ঝুকর, ওরাঙ্গি, খরুড, কোট্রাস, বৃধি, লহুমঞ্জোদড়ো» লাখিওপীড়, 
পেধিরান পণ্ডি, পণ্ডিওয়াহি, মীরমাজারত, সাজোকাটিরো, ট্যার্ডো, রহছিমষান, 
খারো পাহাড়, নি ইত্যাদি (২)। আধুনিক কালে উত্ধননের ফলে আরও 
কতকগুলি প্রত্রসমৃদ্ধ স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেঞ্রোদড়োর সহিত এই সব 
স্বানগুলির যোগাযোগ ছিল ইহা! অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই 
ঘোগাবোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। 

মহেঞ্জোদড়ো হইতে চানহুদড়ো৷ হইয়া জলপথে লহ্ুমাঞ্জোড়ো পৌঁছান 
ঘাইত। এই স্থান হইতে--মাঞ্চার হণ সপ্লিহিত লাধিওগীড়, বাঙ্গার প্রভৃতি 
স্থানে যাতায়াতের জন্য সম্ভবতঃ একটি স্থলপথ ছিল। বর্তমানে পাকিস্তানের 
সিন্ধু গ্রদ্দেশের সেহুয়ান হইতে ঝাঙ্গার ও জোহি পর্যন্ত একটি স্থলপথ আছে। 
সম্ভবতঃ এইটিই ঝাঙার লাখিওপীড় প্রভৃতির সহিত সংঘোগকারী প্রাচীন 
পথ। বর্তমানে সি্ধপ্রদেশের থানো। বুলাধান নামক স্থান হইতে ওরাঙ্জি 
পর্যস্ত ষে পথটি আছে সম্ভবতঃ সেইটিই ছিল প্রাচীন কালের ওরাঙ্গিডিসোই 


পধ। ওরাঙ্গি নামক স্থানটি বর্তমান পাকিস্তানের করাচি বনদারের নিকট অবস্থিত । 
(১) [২ ঢ, 11. ড1766161-020 [715 80৫ 68018191094 


(২) টব, 2. 01913109977 50791801005 201 5৮0৫5 20 6370 86, 142) 144, 
153 


১৪ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


সম্ভবতঃ ওরাঙ্গি হইতে সমুস্্রোপকূলবর্তা কোন পথ ধরিয়া প্রাচীন কালে' 
কাধিয়াওয়াড়ে অবস্থিত রজপুর এবং নর্মদা ও তাণ্তীর অন্তবর্তা লোখাল 
(গুজরাতের আমেদাবাদ জেলায়) প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির 
যোগাযোগ রক্ষা হইত। বর্তমানে সিদ্ধুপ্রণেশের (পাকিস্তান) দেরাগাজি 
খা নামক স্থান হইতে লোরালাই ও কোয়েটার মধ্য দিয়া একটি প্রাচীন 
পথ কান্দাহার অভিমুখে গিয়াছে। এই পথেই উত্তর বালুচিন্তানের পর্বতমালার 
পূর্ব সীমান্তে ডাবরকোট অবস্থিত। প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা 
গিয়াছে থে ডাবরকোট সিম্কুপভ্যতার কালে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্ত্র 
ছিল। ডাবরকোটের মাধ্যমে হরগ্লার সহিত কোয়েট! কান্দাহার অঞ্চলের 
বাণিজ্য নির্বাহিত হইত। মহেঞ্জোদড়ো-কোয়েট স্থলপথটি ঝুকর-লিমোজুনিজে| 
হইয়া বোলান গিরিপথের মধ্য দিয়! প্রপারিত ছিল। বালুচিস্তানের নাগ নামক 
প্রত্বগমৃদ্ধ স্থানটির সহিত বালুচিন্তানের অন্ান্ত অংশের এবং সিম্ধু উপত্যকার 
যোগাযোগের প্রমাণ স্বরূপ বহু প্রত্বতাত্বিক সাক্ষ্য পাওয়! যায়। বর্তমানে 
সিল্ুপ্রদেশের আমরি এবং মাঞ্চার হ্রদ সঙ্লিহিত ঝাউ নামক স্থান হইতে মূলা! 
গিরিপথের মধ্য দিয়া যে পথটি রহিয়াছে সেই পথটি সম্ভবতঃ প্রাচীন 
কালে আমরি হইতে নাল্‌ নদীর উপত্যকাবর্তী স্থানগুলিতে গমনাগমনের 
জন্ ব্যবহৃত হুইত। দক্ষিণ বালুচিস্তানে অবস্থিত মেছি ছিল সিচ্কুভ্যতার 
যুগের একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্ত্র। নাল হইতে একটি পথ মেহির মধ্য 
দিয়া মাকরান উপকৃলস্থ কুল্পী পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। কুম্পীর বণিকের! সিন্ধু 
উপত্যকার বাণিজ্য সম্তারগুলি পশ্চিম অঞ্চলে রপ্তানির ব্যাপারে মধ্যস্থের 
ভূমিকা গ্রহণ করিত। কুন্লী হইতে সিদ্ধুসত্যতার বাণিজ্য সম্ভার মাকরান 
উপকৃলস্থ শুটকাজেনভোর বন্দরে পৌছিত। বর্তমানে এই স্থান হইতে সমৃতর 
বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। সিম্ধুসভ্যতার কালে শুটকেজেনভোর হইতেই 
পণ্য-সামগ্রী আরবসাগর ও পারন্ত উপসাগরের মধ্য দিয়া পশ্চিম এশিয়ার 
দেশগুলিতে যাইত (১)। 


(১) 218৪০৮--276-15020 10419, ৮00, 62, 72-76, 274, 254. 
5061, 008 15 06৫19519) 7১1১, 178, 137, 27০-183, 


তৃতীয় অধ্যায় 
পথ পরিচয়- বৈদিক যুগ 


ভারতে আগমন করিয়া আর্ধগণ প্রথমে পাগ্তাব অঞ্চলে বসবাস আরম্ত 
করেন। খথেদে উষার যে বর্ণনা আছে উহ! পাঞ্জাব অঞ্চলে হুর্যোদয়কালীন 
প্রক্ৃতিচিত্রণ। কালক্রমে আর্ধদের বংশ ও শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্ধনভ্যতা 
পঞ্চনদ উপত্যকা হইতে পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃতিলাভ করিতে 
থাকে। প্রথম যুগের বৈদিক সাহিত্যে এই নয়টি আর্য উপনিবেশের নাম 
পাওয়া যায় (১) গান্ধার (সিন্ধুনদীর উভয় তীরস্থ ভূ-ভাগ ), ২) কেকয় 
(গান্ধার ও বিপাশা নদীর মধ্যবতাঁ অংশ ) (৩) মদ্্র (ইরাবতী নদীর তীরবর্তী 
অঞ্চল), (৪) উশীনর (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল) (৫) মত্ত (বর্তমান 
জয়পুর, আলোয়ার, ভরতপুর অঞ্চল )॥ (৬) কর ( বর্তমান দিল্লীর উত্তর-পূর্ব 
ভূভাগ) (৭) পাঞ্চাল (বর্তমান বেরিলী, বদাউন, ফারূকাবাদ অঞ্চল ), 
(৮) কাশী ও (৯) কোশল (বর্তমান অধোধ্যা ও সম্নিহিত অঞ্চল )। 
পরবর্তাঁকালে অঙ্গ, মগধ, কলিজ, বৃজি, মল, চেদী, বস, শূরসেন, আবস্তী, 
কথ্বোজ, সৌবীর, বিদেছ প্রভৃতি রাষ্ট্রের নাম পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে 
অন্্, পুলিদ্দ, পু, নিষাদ প্রভৃতি জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্রুলি আর্ধভারতের 
বহিভূর্ত স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। মগধ (দক্ষিণ বিহার), অন্ধ 
( পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বিহার), পুণ্ ও বঙ্গ (উত্তর ও পূর্ববাঙ্গলা) ও 
দাক্ষিণাত্য প্রাচীন আর্ধদের অজাত ছিল না, যছিও এতাঞলে আর্ধসভ্যত! 
বিস্তৃত হইতে বু সময় অতিক্রান্ত হইয়াছিল। 

খথ্েদের সময়ে কৃষি ও গো-পালন আর্ধদের প্রধান জীরিক! ছিল। বণিক্‌ 
শবের উল্লেখ হইতে বুঝা ঘায় ক্রয়-বিক্রয় বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল (খখেদ 
১১২২১১)। খথেদে সূত্র ও শতক্ষেপনীধুক্ধ (17000160-0816 ) অর্ণব- 
পোতের উল্লেখ আছে। সীমাহীন নিরালম্ব সমুদ্র অতিক্রম করার ধষে বর্ণনা 
খথেদে পাওয়া যায় তাহা সম্ভবতঃ প্রাটীন আর্য বণিকদের ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, 
চান্ডিয়া গ্রভৃতি দেশে বাণিজ্্যযাত্রার স্বতি বহন করিতেছে (ধথেদ, ১।১১৬1৩)। 

ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যপদেশে গমনাগমন, স্বচ্ছনদ-জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি বিস্তার 
প্রতৃতির জন্ত পথের গ্রয়োজনীয়ত! অপরিহার্য। বৈদিক সত্যতার কালে 


১৬ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


আর্ধেরা (হয়ত অনার্য ও দহ্থ্য অভিচ্ঠিত নিদ্কুনভ্যতার উত্তরাধিকারিগণের 
অন্থুকরণে ) বছ গ্রাম নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। বৈদিক আর্ধের ঘে পথ 
প্রস্ততে মনোযোগী ছিলেন ইহার প্রককষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে 
অগ্নির পথিরুৎ অভিধায়। দুর্গম অরণ্য প্রদেশের মধ্য দিয়! নৃতন বাসস্থানের 
উদ্দেস্টে ধাঁত্রাকালে ও উপনিবিষ্ট অঞ্চলে বনজঙ্গল অগ্নিসংষোগে ধ্বংস করিয়া 
লওয়া হইত। 

এই প্রসঙ্গে খথেদের নিয়লিখিত মন্ত্রগুলির মর্মান্থবাদ প্রণিধেয়__ 

“হে পৃষন্‌, আমাদের হিংস্র শ্বাপদ হইতে রক্ষা কর।” (318২২ )। 

“হে পৃষন্, পথে আমাদের ধূর্ত দস্থ্ হইতে রক্ষা কর।” (১1৪২৩ )। 

“হে পুষণ, আমরা তোমার সাহাঘ্য প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের 
ষেরপ পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছ, আমাদেরও সেইরূপ লইয়া চল।” 
(১1৩২৫) ্‌ 

«ছে পৃষন্, আমাদের বাধাদানকারীদের হাত হইতে রক্ষা কর। আমাদের 
ভ্রমণের সুবিধ। করিয়। দাও (১৪২1৭ )।৮ 

«আমাদের নৃতন নৃতন গোচারণ ভূমির সন্ধান দাও। আমাদের পথ 
স্থগম করিয়া দাও ( ১৪২৮ )1৮ 

“হে অগ্নি, আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহুন করিবার উপযোগী পথ 
করিয়া দাও। আমাদের পথের বাধা দুর কর ( ৬৫৩1৪ )।” 

আর্ধ-নায়ক ইন্দ্র আর্ধ সভ্যতার প্রথম যুগে সম্ভবতঃ বছ পথ প্রস্তুত 
করিয়। দিয়াছিলেন, এইগুলি স্মরণ করিয়া! একটি মন্ত্রে বল! হইয়াছে-_ 

“ছে ইন্্র, আমাদের গো-হরণ-কারীকে তুমি বধ করিয়াছ। তুমি আমাদের 
ও গো-সকলের যাতায়াতের পথ স্থগম করিয়াছ |” (৩1৩০।১০) 

খাথেদ ও অথর্ববেদ ব্যতীত মৈত্রায়ণ (২,১৯০), কাঠক (৬,১০), তৈত্তিরীয় 
সংহিতা (২২১২২ )% শতপথ ব্রাহ্মণ (১১,১৫৫), গোপথ ব্রাঙ্ষণ (২৬) 
কৌধীতকী ব্রাঙ্গণ (৫8৩ ) ও সাঙ্খায়ন শ্রোতহত্রের (৩,৪৯7 ১৫১১) নানাস্থানে 
পথ ও পথ সম্বস্বীয় প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। খথেদ, হজুর্বেদ ও পরবর্তা 
সাহিত্যে গ্রশস্ত পথ ও পথ-ভ্রমণ বুঝাইতে প্রপথ শব্ধ ব্যবহৃত ছুইক্লাছে (১)। 
রধ বহনযোগ্য গ্রশত্ত পথ বুঝাইতে অধর্ববেঙ্গে “পরিরধ্যা” শব ব্যবহৃত 
হইয়াছে ( অথর্বঃ ৭৮১২২ )। 

(১) “পুন! পাতু প্রপথে পুরভাৎ' (১০।১৭1৪) 

“প্রগ্থে পথাবজনিষ্ট পুযা, শ্রপথে দিধ ; প্রপথে পৃিবা |” (১০1১৭1৬) 





বৈদিক ধুগ ১৭ 


ধণেদ পরবর্তী ত্রাহ্মণগুপি হইতে এইরূপ প্রতীতি জন্মে ঘে, গ্রামগুলি 
নগরগামী মহাপথের সছিত সংযুক্ত ছিল। অথর্ববেদে সমতল হইতে উর্ধে 
শকট বহনযোগ্য প্রশস্ত ও দীর্ঘ পথগুলির উভয় গার্খ বৃক্ষ ও নগর প্রবেশের 
মুখ তোরণ দ্বারা শোভিত থাকার বিবরণ আছে ( অথর্ব ১৪।১/৬৩ 7 ১৪1২৬৯)। 

বগ্বেদে একজন যাদব নৃপতিকে 'প্রপধিন্” আখ্যায় অভিহিত হইতে 
দেখা যায়। সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্র উপকূলবাসী এই নৃপতি সমুদ্রকল পর্যস্ 
বিস্তৃত এক বা একাধিক পথ প্রস্তুত করিয়া! দিয়া আর্য ঝষিদের প্রশংসাধূলক 
এই উপাধি লাত করিয়াছিলেন (খথেদ, ৮1১/৩*)। এই অঞ্চলের বনারগুলি 
সম্ভবত: প্রাক্-বৈদিক দিম্ধুদত্যতা যুগের ন্তায় ঝণেদের যুগেও কর্মমুখর ছিল। 

বৈদিক সাহিত্যের আত্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায় ষে, প্রাচীন আর্ধের! 
সমুদ্রপথে বা স্থলপথে বহিবিশ্বের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালন করিতেন 
(খণ্ে? ১1৫৬।২)। দেশের অত্যন্তরেও ব্যবসায়-বাণিজ্য সুঠ্ধপে নির্বাহিত 
হুইত। এই প্রয়োজ্ছন পূরণের জন্য দেশের অতান্তরে বনু পথের অস্তিত্ব ছিল, 
এইগ্রপির নি্িষ্ট পরিচয় অবশ্ত দেওয়া সম্ভব নহে (৯)। 

বৈদিক যুগের পথগুলির সঠিক অবস্থান কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা ছুরহ। 
সঞ্চসিনু অর্থাৎ দিন্ধু, বিতস্তা (ঝিলম্‌), অশিন্সি ( চন্দ্রভাগ!-চেনাব )$ পরষ্কী 
( ইরাবতী-রাভী ) বিপাশ (বিপাশ-বিয়াস ), শ্তৃদ্রী ( শতদ্র-স্থটলেজ.) ও 
সরম্থতী ( ঘাঘর-হাক্রা) তীরবাসী আর্ধের! দীর্ঘদিন নিজেদের এই অঞ্চলের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তাহাদের 
৮১/০৪/০৪৯১ 
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১৮ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


শতপথ ব্রাহ্গণে লিখিত হইয়াছে যে, আর্ নৃূপতি বিদেঘ মাধব তাহার 
পুরোহিত রছগণকে লইয়া সরছ্ছতী নদীর তীর হইতে সঙগানীরা নদীর তীর 
ভূমি পর্যস্ত পবিত্র ষঙ্জাগ্ি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন (১)। প্রত্ব- 
তাত্বিকরের মতে বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের ঘাঘর নদীই প্রাচীন সরদ্বতী নদী । 
এই নদীটির স্থানীয় নাম বর্তমানেও জরশ্ততি। হমন্ুমানগড় নামক স্থানের পর 
হইতে বর্তমানে এই নদীর শু খাত বিকানীর-ভাওয়ালপুরের দিকে প্রসারিত । 
রাজস্থানের মধ্যে প্রবাহিত এই নদীর শুষ্ক খাত ঘাঘর-_হাক্‌রা নামে পরিচিত। 
হনুমানগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরশ্তুতি বা ঘাঘরের সহিত অপর একটি 
যে শুফ খাত দেখা যায় পণ্ডিতদের মতে সেইটিই প্রাচীন কালের দৃষস্বতী 
নদী। বৈদিক সাহিত্যে সরম্বতী দৃষস্বতী এই ছুইটি নর্দীই স্থপ্রসিদ্ধ। এই 
অঞ্চলে পিন্ধু-সভ্যতার ও তাহার পরবত্তাঁ কালের পোড়া মাটির পাত্র প্রভৃতি 
প্রত্ব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । শতপথ-ব্রাঙ্গণের উপরোক্ত আখ্যানটি পাঞ্জাবের 
সরম্বতী নদীর তটভূমি হইতে সদানীরা অর্থাৎ বর্তমান বিহার রাজ্যের গণ্ডক 
নদের তীরবত্তঁ মৈথিলভাষা-ভাষী অধ্যুষিত মিথিল! অঞ্চল পর্যস্ত আর্য-সত্যতা 
প্রধারের স্মৃতি বহন করিতেছে । বিদেঘ মাধবের গমন পথে আসন্দিবৎ,, 
পরিচক্র, কাম্পিল্য ও নিমসারের নাম পাওয়া ষায়। অনুমান করা যাইতে 
পারে ষে সরদ্বতী উপত্যকা হুইতে বিদেঘ মাধব যমুনা পার হইয়া আসন্দিবৎ 
( মীরাটের নিকট আধুনিক আসন্ধ,) আগমন করেন এবং নেখান হইতে প্রাচীন 
পাঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্যে (উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায়, বর্তমান 
নাম কাম্পিল) আসেন। এই স্থান হইতে গঙ্গার উপকূল ধরিয়া তিনি নিমসার 
পৌছান। উত্তর রেলপথের সাগ্ডিলা স্টেশন হইতে নিমসারের (প্রাচীন 
নৈমিষারণ্য ) দুরত্ব প্রায় ২৪ মাইল। সীতাপুর শহর হইতে গোমতী নদীর 
তীরস্থ এই স্থানটির দূরত্বও ২* মাইল। সম্ভবতঃ নিমসারের নিকট গোমতী পার 
চ্ইঙ্ক! বিদেঘ মাধব সরধ ও অচিরবতী (রাপ্তী) পার হুইয়া উত্তর মুখে 
বত্মান বিহার রাজ্যের মিথিলা অঞ্চলে আপিয়! বসতি স্থাপন করেন। 
বিদ্দেঘ মাধবের নামান্থসারেই পরব্তাকালে এই অঞ্চলের নাম হয় বিদেহ। 
বিদ্বেছের অধিপতি জনকের নাম পুরাণেতিহাসে স্থপ্রসিদ্ধ। বত্মান বিহার 
রাজ্যের মজঃফরপুর ও ঘ্বারভাঙ্গা জেলা এবং মুজের ও পৃণিয়! জেলার কতক 





(১) শতপখ ব্রাহ্ণ (১181১১*১৭ )--9,8,৮৮ ৮০] 5007, ৮, 204 


বৈদিক যুগ ১৯ 


অংশ লইয়া উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চল পর্যন্ত প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের বিস্তৃতি 
ছিল। বিদেছের রাজধানী ছিল মিধিলা। পূর্বোত্তর রেলপথের জনকপুর 
স্টেশনের নিকট এই প্রাচীন নগরটি অবস্থিত ছিল। 

শতপথ ব্রাহ্মণ উল্লিখিত বিধেঘ মাধবের গমন পথ ছিল-_- হত্তিনাপুর, 
পরিচক্র ( সন্তবতঃ এটোয়ার যোল মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বতমমান 
চক্রনগর) ও কাম্পিল্য। আধুনিক কালে এই স্থানগুলি হইতে উৎখননের 
ফলে ধুসর বর্ণের যে মৃংভাগ্তাংশ পাওয়! গিয়াছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহার 
বয়স ১৫০* হইতে ৫০ খ্রীঃ পৃ: অব । পগ্ডিতদের ধারণা যে হুরগ্না সভ্যতার 
অধিবাসিগণকে পথু্দস্ত করিয়া সরন্বতী উপত্যকা হইতে গল্জা-ষমুনা! উপত্যকায় 
আর্ধদের বসতি স্থাপন আন্মানিক ১৫০০ খুষ্টাবের পরে আরম্ত হয়। দেখা 
যাইতেছে যে সরস্বতী উপত্যকা হইতে গঙ্গ| যমুনা উপত্যকা হইয়া বিদেঘ 
মাধবের উত্তর বিহার অভিষানের এতিহাসিক সাক্ষ্য মিলিতেছে। 


আধুনিক কালে ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ কর্তৃক উত্ধননের ফলে দিমলা 
শৈলের পাদমুলে রুপার হইতে পানিপথ, তিলপাট, ভাগপাট, ইন্প্রস্থ হইয়া 
মথুরা পর্যন্ত ভূভাগে ধূসর বরণমণ্ডিত যে মুত্ভাপ্তাংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা! হইতে 
সরগ্বতী উপত্যকা হইতে ধীরে ধীরে গঙ্গ| যমুন! উপত্যকায় একটি পথ ধরিয়া 
আর্ধগণের এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ইঙ্গিতও পাওয়া! যাইতেছে। 


মথুরা হইতে কোৌশান্ী পর্যন্ত পথটি সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে হুষ্ট হইয়াছিল। 
শতগথ ব্রাহ্মণে কাশী ও কৌশাহীর উল্লেখ আছে ( এলাহাবাদের নিকট কোশাম 
১২২৬; ১৩৩৪)। সম্ভবতঃ কোশাম হইতে গঙ্গার তটভূমি ধরিয়া কাশী 
পর্যন্ত একটি পথও ব্রাঙ্গণ রচনার যুগে বতগ্নান ছিল। কোশাম ও কাশী 
(রাজঘাট) উতয়স্থানেই আর্যকালীন মৃত্াগ্ডাংশ পাওয়া! গিয়াছে (১)। 

'বৈদিক সাহিত্য হইতে জানা যায় ষে নর্মদ! নদী তীরে মাহি্বতী নগরে অনার্ধ 
বতীয় নাগগণের আধিপত্য ছিল, ঠৈহয় বংশীয় আর্ধগণ আঙ্গুমানিক ১৮* খু; 
পূর্বাধে ইহাদের পধুৃস্ত করিয়া নিজেদের প্রতৃত্ব স্থাপন করেন। এই আর্ধের 
সরদ্বতী উপত্যকা হইতে সস্ভবতঃ বিকানীর, আজমীর, উক্জয়িনীর পথ ধরিয়া 
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২০ গ্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


নর্মদ! উপত্যকায় পৌছান--এই পথের নানাস্থানেও প্রত্বতাত্বিক উৎথননের ফলে 
আর্ধকালীন মৃত্ভাগ্ডাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে । মহেশ্বর বা মাহিম্মতীতে (মধ্য 
প্রদেশের পশ্চিম নিমার জেলায় ইন্দোরের ষাট মাইল দক্ষিণে ) উৎখননের ফলে 
কতকগুলি বিশেষ ধরণের পানপান্র (080) পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় 
( কার্বন-১৪ ) এইগুলি ১৭০০ হইতে ১১০০ খুঃ পূর্বাব্ধে নিগিত বলিয়া! অস্থমিত 
হইয়াছে। (১)। মাহিম্মতী অধিকারের পূর্বেই হৈহুয় বংশীয়গণ অবস্তা 
( উজ্জয়িনী ) অধিকার করিয়াছিলেন (২)। 
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চতুর্থ অধ্যায় 
পথ পরিচয়- পৌরাণিক যুগ্ন 


রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকাল প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। 
পরলোকগত রমেশচন্ত্র দত্তের মতে আমুমানিক খুষ্টপূর্ব ১৪** অন্ষে ও আচার্য 
যোগেশচন্জ্র রায় বিষ্ভানিধির মতে খুঃ পূঃ ১৯৪২ অবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। এতিহাসিক সি. ভি. বৈগ্ের মতে খৃষ্পূর্ব ৩১১ অব্ধে ভারত-ুদ্ধ অনুষ্ঠিত 
হয়-দেশীয় পণ্ডিতের] অধিকাংশই শেষোক্ত মতের সমর্থক। পাঞ্জিটারের 
মতে আমুমানিক ৯৫ খু পূর্বাষষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই মত্টিই 
সর্বাধিকরূপে গৃহীত (১)। রামায়ণ নায়ক রামচন্দ্র মহাভারত নায়ক শরীরের 
প্রায় ৭৫* বৎসর পূর্ববর্তাঁ ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকালের ন্যায় 
রচনা কাল লইয়াও মতভেদ আছে । ডাঃ উইণ্ট/রনি্্-এর মতে মহাভারতের 
আখ্যান ভাগ যতই প্রাচীন হুউক ন| কেন, থু; পৃঃ চতুর্থ শতাবীর পূর্বে 
মহাকাব্য-ূপে ইহার অস্তিত্ব ছিল না অথবা থাকিলেও উহা স্ুপরিজ্ঞাত 
ছিল না। মহাভারতের প্রচলিত-রূপ খুষটপূর্ব চতুর্থ হইতে চতুর্থ খৃষ্টাৰ-এই 
দীর্ঘকালের স্য্ট। দেশীয় পণ্ডিতের! অবশ্ত মহাভারতের এই আরোপিত 
আধুনিকতা! শ্বীকার করেন না । 

ডাঃ উইন্ট্যরনিট জের মতে রামায়ণ সম্ভবতঃ খুঃ পৃঃ ৩য় শতাবীতে প্রচলিত 
রামোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল (২)। 

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্তান্য পুরাণাদিতে যে সব তথ্য পাওয়া খায় তাহা! 
শুধু পুস্তক ছুইটি রচনা কালেরই নহে। প্রাচীনতর সময়ের অর্থাৎ শ্রীরামচন্্, 
শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্টিরাদির সমকালীন তথ্যাবলীও যে বন্থল পরিমাণে এই গ্রশ্থয়ে 
সঙ্জিবিষ্ট আছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক শ্রেণীর ব্যক্তি বৈদিক-কাল 
হইতেই প্রাচীন রাজগণের কীত্তি-কাহিনী ও বংশ-তালিকা স্ৃতি বদ্ধ করিয়া 
রাধিত এবং ইহাই ছিল পুরাণ রচনার ভিত্তি। রামায়ণ মহাভারতের কালে 
আর্ধ সত্যত! সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ মহাভারত পাঠে 
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২২ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


ইহা সহজেই হৃদয়ঙম করা যায়। প্রথমেই রামায়ণের আলোচনা করা 
যাইতে পারে। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্চিত নগরীগুলির পথের 
ছুই পার্থে নানান্রব্য সমস্বিত বিপণিশ্রেণী ও বণিকেরা! বিরাজমান (অযোধ্যা, 
বাল, সুন্দর ও উত্তরা কাণ্ড)। ইহা! সে যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নত অবস্থার 
পরিচায়ক । দেশে গমনাগমনের জন্য পথের অস্তিত্ব না থাকিলে বিপণি সম্ভারে 
স্থসজ্জিত পথ ও বণিক্‌ শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। 

রামায়ণের বালকাণ্ডে (১১-১৩) লিখিত আছে যে, দশরথ অস্তঃপুরিকা ও 
অমাত্যদের সহিত ঝস্াশৃঙ্গকে আনয়নার্থ অযোধ্যা হইতে অঙ্গ রাজ্যে গমন 
করেন ( পূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল )। খঘ্তশৃঙ্গ ও তদীয় পত্ী শাস্তা সহ 
তাহারা পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। অযোধ্যা হইতে অঙ্গরাজ্য 
পরযস্ত গমনাগমনের পথটি হুগম না হইলে দশরথ কখনও রাজ-অস্তঃপুরিকাদের 
সঙ্গে লইয়া হুদূর অঙ্গরাজ্যে যাইতে পারিতেন না। 

রাম লক্্রণের কৈশোর কালে খধি বিশ্বামিত্র তাহাদের দুইজনকে লইয়! 
রাক্ষস বধার্থে অযোধ্যা হইতে যাত্রা করেন। সরধু নদীর দক্ষিণ তার ধরিয়। 
তাহারা সরযু ও গঙ্গার সঙম স্থল ( ছাপরার দক্ষিণে ) ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর 
হইবার পর একস্থানে নৌকাষোগে গঙ্গা পার হন, অতঃপর তাহারা এক অরণ্যে 
পৌছান। এই অরণ্যটির নাম ছিল তাড়কাবন। এখানে তাড়কা বধ করা হয়। 
তারপর বিশ্বামিত্রের আশ্রমের নিকট মারীচ ও স্থ্বাহু জয়ের পর বিশ্বা মিত্র 
তাহাদের লইয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হন। একশত খধি শকটসহ তাহাদের 
অন্ুগমন করেন। ইহা হইতে এতাঞ্চলে শকট বহনযোগ্য প্রশস্ত পথের 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । শোণ-নদের তীর ধরিয়া তাহারা গঙ্গাতীরে 
পৌছান। নৌকাষোগে গঞ্জ! পার হইয়া গঙ্গার উত্তর তীরে বিশালা পুরীতে 
€ বর্তমান বশার গ্রাম-_মজঃফরপুরের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ) রাত্রি যাপন 
করিয়া তাছার! পরদিন বিদেছের রাজধানী জনকপুর পৌঁছান (বালকাণ্ড )। 
এখানে রাম হুরধন্থু ভঙ্গ করেন। সীতার সহিত তাহার পরিণয় স্থিরীকৃত 
হুইলে দশরথকে আমন্ার্থ অযোধ্যায় দত প্রেরিত হয়। অতঃপর হষ্ট-দশরথ 
য় রথে মিথিলার অভিমূথে যাত্রা করেন, চতুরঙ্গ সেন! তাহার পশ্চাদ্গাষমী 
হয়। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি প্রভৃতি খধিরা বিবিধ শকটে করিয়া যাত্র! 
করেন। অযোধ্যা হইতে মিথিল! যাওয়ার পথ যে বেশ সুগম ছিল তাছার 
প্রযাণ শকট ব্যবহার হইতেই পাওয়া! যাইতেছে ( বালকাও, রামায়ণ )। 


পৌরাণিক ধুগ ২৩ 


অধোধ্যাকাণ্ডে (৪৫৪৮) দেখা যায় ষে বনবাসের আদেশপ্রা্চ রাম লক্ষণ 
ও সীত! সহ স্থমস্ত্রের রথে তমসা, গোমতী ও সন্দিক! নদী অতিক্রম করিয়! 
প্রয়াগ হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গঙ্গার উত্তর তীরে শূঙ্গবের 
পুরে (আধুনিক শূঙ্গাউর) আগমন করেন। এই স্থান হইতে সুমন্ত 
রথসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবতর্ন করেন। হুমস্ত্রকে বিদায় দিয়া রামচন্্র লক্ষণ 
ও সীতা সহ গঙ্গ! উত্তীর্ণ হইয়া প্রয়াগে ভরছ্বাজ মুনির আশ্রমে আগমন করেন। 
এই স্থান হুইতে যমুন! পার হইয়া তাহারা চিত্রকুট আগমন করেন। শূঙ্গবের 
পুর হইতে রথযোগে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনে সুমন্ত্রের দুইদিন লাগিয়াছিল। 

এদিকে অষোধ্যায় পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে ভরতকে 
আনয়নার্থ দূতের! বেগবান অশ্বপহ কেকয় দেশের রাজধানী গিরিবরজের উদ্োশ্রে 
যাত্রা করে। কানিংহামের মতে বতমানে এই স্থানটি জালালপুর নামে পরিচিত । 
পাঞ্চাল দেশ (বেরিলী, বদাউন অঞ্চল ), হস্তিনাপুর ( হসনাপুর, উত্তর প্রদেশের 
মীরাট অঞ্চল), কুরুক্ষেত্র, শাকল (আধুনিক শিয়ালকোট ), তক্ষশিলা হইয়া! 
বিপাশা নদী পার হুইয়া দুতগণ কেকয় রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজে পৌছায় 
(এই গিরিব্রজ মগধের গিরিব্রঙ্জ নেে)। গান্ধার রাজ্য (বত'মান পাকিস্তানের 
রাওলপিণ্ডি ও পেশোয়ার অঞ্চল ) ও বিাশ! নদীর মধ্যব্তা অঞ্চল রামায়ণের 
যুগে কেকয় দেশ নামে অভিহিত ছিল। দূতের! তরতকে লইয়৷ সাতদিন পর 
শ্রীহীন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। 

রামায়ণের যুগে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত একটি পথের অস্তিত্ব 
এই ঘটনায় জান! যাইতেছে ( রামায়ণমূ-২।৬৮, ২1৭১)। 

অধোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ভরত রামকে ফিরাইয়! আনার জন্ত কৃতসন্থল্ 
হুইলেন। অযোধ্যা হইতে নিষাদরাজ্য শৃঙ্গবেরপুর পর্বস্ত পথটি সম্ভবতঃ প্রশস্ত 
ছিল না--স্ুমন্ত্রের নিকট ভরত এই সংবাদ পাইয়া! থাকিবেন। ভরত বতগ্মানে 
অযোধ্যার অধীশ্বর-- অষোধ্যার প্রকৃত অধীশ্বরকে ফিরাইয়া আনার মত আড়্বর 
সম্ভবতঃ ভরতের ঈন্সিত ছিল। তাই তিনি স্ুপ্রশস্ত পথ নির্মাণার্থে ভূমি 
বিশেষজ্ঞ, সৃতরকর্মজ্ঞ (জরীপ কারক ), খনক, বৃক্ষছে?ক, পরপ্রদর্শক প্রভৃতি 
নিযুক্ত করিলেন। অযোধ্যা হইতে শূক্গবেরপুর পর্যস্ত পথ নিগ্রিত হইলে বহু 
সৈন্থদামস্ত শকটাদি লইয়া ভরত রামকে আনিতে চলিলেন__অযোধ্যাকাণ্ডের 
এই বিবরণ হইতে তৎকালীন ধুগে পথনির্মাণ পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়! 
ঘাইতেছে(রামায়ণম্‌-_-২।৮* )। 


২৪ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


শৃগবেরপুরে আসিয়া নিষাদদরাজের সাহায্যে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া 
ভরত প্রয়াগে (এলাহাবাদ ) আসিলেন। ভরহাজ ধষির নিকট রাম চিন্তরকূটের 
দিকে গিয়াছেন জানিয়া ভরতও চিত্রকূটে উপস্থিত হছইলেন। রামের ভরতের 
সহিত মিলন হইল, তবে রাম পিতৃসত্য লজ্ঘন করিয়] অধোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে সম্মত 
হইলেন না। ভগ্রমনোরথ ভরত পরিজনসহ ষে পথে আসিয়াছিলেন সেইপথেই 
অষোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যা, ১১৭-১১৯)। অতঃপর 
রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ চিত্রকূট হইতে দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়া অত্রি আশ্রমে 
আসেন। এখান হইতে তাহার! মহাষবা (নর্মদা ) পার হইয় পাচমারি অরণ্যে 
প্রবেশ করেন। তারপর বেনগঙ্গ! নদী পার হইয়। এই নদ্দীর অপর পারে ষথাক্রমে 
ছুইবার স্ুতীক্ষ ও অগন্ত্য মুনির আশ্রমে বিশ্রাম করেন। অতঃপর তাহারা 
জনস্থানের নিকট গোর্দাবরী তীরে আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। 
এই স্থানটি বর্তমান অন্ধ রাজ্যের বিদর জেলায় অবস্থিত। কাহারও কাহারও 
মতে এই স্থানটি ছিল বর্তমান নাসিক শহরের নিকট (রামায়ণম্-_-অরণ্য, ২-১২)। 
এই স্থান হইতে সীত! অপহরণের পর রামলম্্ণ দীত1 অন্বেষণে বাহির হইয়া 
কিফিদ্ধযায় (তুজভদ্র! নদীর দক্ষিণ তীরে, বেলারির নিকট) পৌঁছান (১)। 
বানররাজ স্ুগ্রীবের সহিত তীহাঙ্গের মিন্রতা স্থাপিত হওয়ার পর রামের 
অনুরোধে বানররাজ স্থগ্রীব কিক্বিদ্ধ্যার চতুর্দিকে সীতা অন্ষণার্থ তাহার 
অনুচরবর্গকে প্রেরণ করেন। পূর্বদিকে সীত! অশ্বেষণের জন্ত বিনত নামক 
বানর বীরকে নেতৃত্ব দেওয়! হয়। বিনত গ্জাঃ সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরম্বতী, 
শো, সিন্ধু প্রভৃতি নদী তীরবর্তী স্থানসমূহ ও বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, 
মগধ, পুণ্ড, অঙ্গদেশে গমন করে। বৃহদ্ধলের নেতৃত্বে একদল বানর সৈন্ 
দক্ষিণ দিকে প্রেরিত হয়। ইহার! উৎকল, বিদর্ত, মত্ত, কলি, দশার্ণ, 
অবস্তী, পাগ্যদেশ প্রভৃতি স্থানে সীতা অন্বেষণে গিয়াছিল। স্থষেণের নেতৃত্বে 
একটি বানর বাহিনী সৌরাষ্ট্, বাহলীক, প্রভৃতি পশ্চিম দেশের দিকে প্রেরিত 
হইয়াছিল। বানর-নায়ক শতবলের নেতৃত্বে অপর এক বানর বাহিনী 
যনেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন ( মথুরা অঞ্চল,) কম্বোজ ও যবন রাজ্যে প্রেরিত 
হইয়াছিল। ইহাদের শেষ গন্তব্য স্থল ছিল উত্তর কুরু ও উত্তর সমুক্্। 
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পৌরাণিক ধুগ ২৫ 


হনুমান বিশেষ ভাবে ভারপ্রাপ্ত হইয়া অঙ্গদের সহিত দক্ষিণ 
দেশে সীতা! অস্বেষণের জন প্রেরিত হন। সমূদ্র লঙ্ঘন করিয়! হস্থমান একাকী 
লক্কায় ( সিংহল--প্লীলঙ্ক!) পৌঁছান ও লঙ্কার রাজধানী সংলগ্ন অশোক বনে 
বন্দিনী সীতার সন্ধান পান এবং কিছিদ্ধযায় ফিরিয়া রাম-লক্ষণ ও স্ুগ্রীবকে এই 
সংবাদ জ্ঞাপন করেন ( কিফিন্ধ্যা, ৪০-৪৪)। অতঃপর স্থগ্রীব ও বানরসৈন্যের 
সাহায্যে সহ, মহেন্দ্র ও মলয় পর্বত এবং সমুদ্র পার হইয়া রাম লক্ষণ লঙ্কায় 
ধান ও রাবণবধ করিয়া সীত! উদ্ধার করেন। লঙ্কাধাত্রা কালে কিধিদ্্যা 
হইতে সমুদ্রকূল প্যস্ত পথগ্রদর্শকের কর্মভার বানর সেনাপতি নীলের উপর 
স্ত ছিল। মনে হয়, কিছিদ্ধ্যা (তুঙ্গতদ্রা। নদীর দক্ষিণ তারে আধুনিক 
বিজয়নগর ও বেলারির নিকট ) হইতে সমূদ্রকূল পর্স্ত একটি পথ পূর্বেই ছিল-- 
নীল এই পথ প্রয়োজন মত বিস্তৃত বা সংস্কৃত করিয়। দেন। রামের অধোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য প্রাপ্ধির পর ভরত তাহার দুইপুন্র ও শ্তালকের সহায়তায় 
“গন্ধ রাজ্য” জয় করেন। গন্ধ রাজ্যে তিনি তাহার ছুই পুত্র তক্ষ ও পুফলের 
নামে তক্ষশিলা ও পু্কলাবতী নামে ছুইটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। পশ্চিম 
সীমান্তের সহিত কোশল রাজের ফোগাযোগ পূর্ব হইতেই ছিল; এখন উহা 
দৃটীভূত হয়। লক্ষণান্ুজ শত্রদ্ন মথুরাপুরী জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে 


থাকেন। এখানে অযোধ্যা হইতে মথুরাগামী একটি পথের সন্ধান মিলিতেছে। 
( রামায়ণম্‌-_উত্তরকাণ্ড, ৬৪ সঃ) 


সীতানির্বাসনের পর রাম হ্বর্-সীতার মৃতিসহ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, 
এই যজ্ঞ উপলক্ষ্যে নানাদেশীয় রাজন্যযুন্দ ও মুনি খধিরা অযোধ্যায় সমাগত হন। 


এই ঘটনায় অযোধ্যা হইতে সর্বভারতব্যাগী পথাবলীর অস্তিত্বের ইঙ্গিতও 
পাওয়। যাইতেছে। 


মহাভারতের ভৌগোলিক পরিধি রামায়ণ অপেক্ষাও বিস্তৃত। 
অজুনবনবাসপর্বে ( আদিপর্ব, ২১৫-২২০) দেখা যায় অজুনন অঙ্গ, বঙ্গ, 


কলিঙ্গ ও মণিপুর হইতে পশ্চিম উপকূলের তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিয়া 
প্রভাস তীর্থে শ্রীকষ্খের সহিত মিলিত হন। খাওবপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লী) 
যুধিষ্ঠির নিজ রাজধানী স্থাপন করার পর শ্রীকৃষ্ণ সুদূর ছ্বারকা হইতে প্রায়ই 
খাগুবপ্রন্থে আগমন করিতেন। ইহা হইতে দ্বারকা হইতে ধাগুবপ্রস্থ 
পর্যস্ত গমনাগমনের দীর্ঘ পথের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। সভাপর্বে 
(১৯শ অধ্যায়) খাওবপ্রস্থ বা ইন্প্স্থ (দিল্লী) হইতে মগধের তৎকালীন 
রাজধানী গিরিত্রজ (বর্তমান রাজগীরের নিকট) পর্যস্ত একটি পথের বিবরণ 


২৬ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


পাওয়। যায়। (১) এই পথ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অজুনি সহ জরাসন্ধ 
বধার্থ গিরিব্রজে উপস্থিত হন। কুরুদেশ, কুরুজালল ও পূর্বকোশলের মধ্য 
দিয়া তাহারা গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থলে পৌছাইয়া তদনস্তর মগধের 
রাজধানী গিরিব্রজে উপস্থিত হন। 

সভাপর্বের দিথিজয় পর্বাধ্যায়ে (২৬-২৮) অজুর্ন ঘে সব দেশ জয় করেন 
তাহার মধ্যে প্রাগজ্যোতিষ (আসাম ), কাশ্মীর, বাহলীক (7০012 ) ও 
কম্বোজ (অস্তবতঃ উত্তর আফগানিস্তানের কান্দাহার অঞ্চল )-এর নাম 
পাওয়া যায়। 


ভীম দিথিজয়ার্থ বাহির হইয়া! বিদেহ, দশার্ণ, ( ছন্রিখগড় অঞ্চল, মধ্যভারত ) 
চেদ্দি (বুন্দেলধণ্ড) কোশল, কাশী, মগধ, মোগাগিরি ( মুঙ্গের ), পুণু, বঙ্গ, 
তাত্রলিপর, হুন্গ ( পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল ), লৌহিত্য (ব্রন্মপুত্রনদের উত্তর অঞ্চল ) 
প্রভৃতি দেশের রাজাদের পরাস্ত করিয়া তাহাদের আম্গত্য ও উপটোৌকনাদি 
অর্জন করিয়া ইন্প্রস্থ প্রত্যাবর্তন করেন (সভা ২৯-৩*)। সহদেব মথুরা, 
মতন্ত (জয়পুর, আলোয়ার, ভরতপুর অঞ্চল) অবস্তী (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের 
পশ্চিমাঞ্চল ), পাণ্ত, ( তিনিভেলী, মাছুরা ), মাহিত্মতী (ইন্দোরের চক্িশ 
মাইল দক্ষিণে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত) হইয়া শূর্পারক ( সোপারা, 
বর্তমান মহারাষ্ট্রের থান] জেঙ্াায়) আগমন করেন। এখান হইতে তিনি সাগর- 
ছীপবাসী নৃপতিদের জয় করিতে ঘাত্রা করেন। মহাভারতে বণিত সাগরঘীপ 
সম্ভবত ন্ুুমাত্রা_কাহারও কাহারও মতে সাগরদ্বীপ গুজরাটের কচ্ছন্বীপ। 
শেষোক্ত এই অন্ুমানই সঙ্গত মনে হুয়। সহদেব কতৃক যবনপুরের নৃপতিগণের 
নিকট দূত প্রেরণেরও উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভবতঃ গ্রীস ও রোমের তদানীস্তন 
নৃপতিদের নিকট দূত প্রেরণের ইিত ( সভা--৩১)। 


নকুল দিথিজয়ার্থ বাহির হুইয়া পাঞ্জাবের রোহতক ( পাঠানকোটের নিকট ) 
পর্যন্ত গমন করেন। দেখান হইতে শৈরীষক বা! শিরষা (পাঞ্জাব) হইয়া দক্ষিণমুখে 
গিয়া আবার পঞ্চনদপ্রদেশে আগমন করেন শাকল (বর্তমান পাকিস্তানের 
শিয়ালকোট অঞ্চল), মদ্র প্রভৃতি রাজগণের আনুগত্য লাভ করিয়। তিনি ইন্্রপ্রস্থে 
প্রত্যাগমন করেন ( সভা1--৩২ )। 


(১) মহাভারতের যুগে পাটলিপুত্রের অপ্তিত্ব ছিল ন!। বুদ্ধের সমনাময়িক কালে মহারাজ 
জাতশক্র এই স্থানে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্দাপ করেন। তাহার পুত্র অথবা! পৌত্রের 
রাজত্বকালে এই স্থানটি রাজধানীতে পরিণত হয়। 


পৌরাণিক যুগ ২৭ 


ভ্রাতুগণের সাহায্যে সমগ্র ভারতের রাজচক্রবতিত্ব লাত করিয়া যুধিষ্ঠির রাজনুয় 
ঘজ্ঞের আয়োজন করেন। তাহার আমন্ত্রণে সুদূর পশ্চিমের গান্ধার, বাহলীক, 
সিন্ধু (সিদ্ধু নদের পশ্চিম উপত্যকা অঞ্চল ) হইতে পূর্বভারতের প্রাগংজ্যো তিষ, 
পুত, ( উত্তরবঙ্গ) বঙ্গ, কলিঙ্গ ( ওড়িশার উপকূল অঞ্চল ), উত্তরপ্রান্তের কাশ্মীর 
ও পার্বত্য অঞ্চল হইতে দক্ষিণের দ্রাবিড় নৃপতিগণ অর্থাৎ অমগ্র ভারত ও 
প্রত্যস্তবততাঁ দেশের রাজগণ ইন্ত্প্স্থে সমাগত হন। মহাভারতের কালে গমনা- 
গমনের জন্ত দুরগামী প্রশস্ত পথ না থাকিলে রাজন্তগণ গ্রচুর উপটৌকন ও 
আড়গ্বরসহ ইন্ত্রপ্রন্থে সমবেত হইতে পারিতেন না। সভাপর্বে আরও দেখা 
যায় যে ইনতপরস্থ নগরীতে ব্যবসায়-বাণিজ্যার্থে বু বণিক এমন কি সমুদ্রপারবর্তী 
বণিকেরাও সমাগত হইয়াছে ( সভা ৩৪-৩৫ )। 


মহাভারতের নলোপাখ্যানে দেখা যায় ষে রাজ্যচ্যুত নলরাজা নিষধ 
রাজ্যের ( গোয়ালিয়র হইতে ৪* মাইল দক্ষিণ অবস্থিত অঞ্চল) সীমান্তে 
ধাড়াইয়! পত্তী দময়ন্তীকে বলিতেছেন__ া 


“এতে গচ্ছস্তি বহবঃ পন্থানো দক্ষিণাপথম্‌। 
অবস্তীম্‌ ঝক্ষবস্ত্চ সমতিক্রম্য পর্বতম্‌॥ 
এষ বিদ্ধ্যো মহাশৈলঃ পয়োফী চ সমুদ্র গ। 
আশ্রমাঞ্চ মহ্ফাঁণাং বনুমূল ফলাম্বিতাঃ ॥ 
এষ গন্থ। বিদর্ভাণাম্‌ অসৌ গচ্ছতি কোসলান্‌। 
অতঃপরঞ্চ দেশোহম়ং দক্ষিণে দক্ষিণা পথ: |” 
( বনপর্ব, ৬১।২১-২৩)। 
[ এই স্থান হইতে বহু পথ অবস্তী রাজ্য ( বর্তমান মধ্যগ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ) 
ও থক্ষবস্ত (মালবের দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্বতের অংশ বিশেষ) পর্বত অতিক্রম 
করিয়া দক্ষিণাপথ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের দিকে গিয়াছে। এইটি বিদ্ধ 
গিরি। এইটি সমুদ্রগামী পয়ো্ী নদী (আধুনিক কালে পাইন বা পাইনগঙ্গ! 
নামে পরিচিত )। এইগুলি সব মহধিগের আশ্রম--এই আশ্রম সমূহে বহুবিধ 
ফলমূল উৎপন্ন হয়। এই স্থান হইতে একটি পথ কোসলের দ্রিকে গিয়াছে 
(সন্তবতঃ এখানে কোসল বলিতে দক্ষিণ কোসল অর্থাৎ মধ্য প্রদেশের পূর্ব ও 
ঘক্ষিণ ভাগ বিলাসপুর, রায়পুর, সম্থলপুর অঞ্চল বুঝাইতেছে ), অন্য একটি পথ 
বিদর্ভের দিকে গিয়াছে ( বর্তমান বেরার অঞ্চল)। এই আর একটি পথ দক্ষিণ 


দিকে গিয়াছে অথবা এই দেশগুলি অতিক্রম কগিলে দক্ষিণের দেশসমূছে হাওয়ার 
পথ পাওয়! যাইবে ]। 


২৮ গ্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


নলের কথা শুনিয়। দময়ন্তীর ধারণ! জন্মে ষে রাজাত্রষ্ট নল দময়স্তীফে 
সঙ্গে রাখিতে চাহেন না বলিয়াই তাঁহাকে বাপের বাড়ীর পথ অর্থাৎ বিদর্ভে 
যাওয়ার পথ দেখাইয়া দিতেছেন। নল ভীত দময়স্তীকে সাত্বনা দিরা বলেন ষে 
এরূপ ইচ্ছা তাহার নাই, তথাপি ভরষ্টবুদ্ধি নল নিদ্রিতা। দময়স্তীকে বনমধ্যে, 
পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়! ধান। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে দময়ন্তী কোন 
ক্রমে বিদর্ভ রাজ্যে গিয়া পিতার আশ্রয় পাইবেন। পতি-পরিত্যন্ত। অভাগিশী 
দময়স্তী কয়েকদিন অনাধিনীর স্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন 
যে বহু অশ্ব ও হত্তীবাহিত ভ্রব্যসস্তার সহ এক বিরাট বণিকদল ( মহাসার্থ ) 
নদী পার হুইতেছে। এই বর্ণনা হইতে মহাভারতের ঘুগে হস্তী ও অশ্বপৃষ্টে 
বিপণি সম্ভার লইয়া দেশে দেশে দলবদ্ধভাবে বণিককুল বা সার্থবাছের 
পরিভ্রমণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দময়স্তী-দৃষ্ট এই সার্থবাহের গন্তবাস্থল ছিল 
চেদি রাজ্যের রাজধানী ( বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল )। দময়ন্তী সার্থবাহ দলের সহিত 
চেদি রাজ্যে উপস্থিত হইয়া] তথাকার রাজমাতার আশ্রয় প্রাঞ্ধ হন। 
রাজমাতার চেষ্টায় দময়স্তী পিতৃগৃহ বিদভবাজ্যে গমন করেন ( বনপর্ব, ৬৩-৬৯ )। 

মহাভারতে বণিত কুরক্ষেত্র যুদ্ধে সমগ্র ভারতের রাজন্তবৃন্দ অংশ গ্রহণ 
করেন। ভারতের পূর্বতম প্রান্তের (প্রাগ জ্যোতিষ) নরপতি তগদত্ব বিশাল হস্তি- 
বাহিনী সহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন । অতুল পরাক্রম গ্রকাশ 
করিয়া তিনি এই যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ লইয়া মৃত্যুবরণ করেন। 

আসাম হইতে কুরুক্ষেত্র পর্যস্ত (বর্তমান হরিয়ান! রাজ্য ) স্থগ্রশস্ত পথ না 
থাকিলে ভগদত্তের পক্ষে এ স্থানে হস্তিবাহিনীসহ যুদ্ধার্থ আগমন সম্ভব হইত না। 

পণ্ডিতপ্রবর গোল্ডট্যুকর ও অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভাগারকরের মতে পাণিনির 
জন্ম খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতান্দীরও পূর্বে । ম্যাকডোনেলের মতে পাণিনি খৃষ্পূর্ব পঞ্চম 
হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে তাহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করেন। 
পাণিনির ব্যাকরণে ভারতবর্ষের ২২টি জনপদ ব! রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। 
ক্রয় বিক্রয়, ব্যবসাবাণিজ্যের ও পণ্যের উল্লেখ দেখ! যায়। (২, ৩,৫৭3 ৪১ ৪, 
৫১ ৩, ৩, ৫২) ৪১ ২১১১) এক নগর হইতে অন্য নগরগামী পথ এবং এই 
পথের সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাকারও উল্লেধ আছে (৪8, ৩, ৮৫3 ৩, ৩ 
১৩৬ )1 (১) 
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অষ্টাধ্যায়ীর একটি স্যত্রে ( দেবপথাদিত্যশ্চ-_ দেবপথাদিগরণ্ ৫, ৩) ১০০) 
বারিপথ (জঙ্লপথ) ও স্থলপথ এবং স্থলগথের অন্তর্গত রথপথ ( রথবহুন- 
ঘোগ্য পথ ), করিপথ (হস্তী গমনযোগ্য পথ), অজপথ (যে পথে শ্ধু ছাগ 
যাইতে পারে এমন মন্থীর্ণ) ও রাজপথ গ্রভৃতির উল্লেখ আছে। 

অ্টাধ্যামীর একটি সুত্রে উত্তরাপথের উল্লেখ আছে, (উত্তর পথেনাহতং 
২৫১ ১, ৭৭)1  উত্তরাপথে আহ্বত ও উত্তরাপথগামীদের-উত্তর পথিক 
বলা হইয়াছে। পাণিনি লিখিত এই উত্তরাপথ গান্ধার হইতে পূর্বদিকে তালি 
পর্যস্ত সম্ভবত বিস্তৃত ছিল। আর্ধ ভারতের সীম! অতিক্রম করিয়া উত্তরাপথ 
পশ্চিম দিকে অক্সাস নদী ও কাম্পিয়ান সাগর পর্বস্ বিস্তৃত ছিল (১)। 

পাণিনি বঠিত উত্তরাপথের আলোচনা পরে আরও করা হইবে । 

পাণিনির টাকাকার কাত্যায়ন (আম্মমানিক খুঃ পৃঃ ৩৫০ অন্ধ) কৌশাস্ী 
( এঙাহাবাদের নিকটবর্তাঁ কোশাম গ্রাম) হইতে বিষ্ব্যারণ্যের মধ্য দিয়া প্ঠোন 
(গোদাবরী নদীর উত্তর তীরবতাঁ জনপদ ) ও ভারুকচ্চ ( গুজরাতের অস্তর্বতাঁ 
আধুনিক বরোচ,) পর্বস্ত বিস্তৃত একটি কাস্তার-পথের উল্লেখ করিয়াছেন। 

পাণিনির অপর এক টাকাকার পতঞ্জলির মহাভাষ্কে কাস্তার-পথিক, বারি- 
পথিক, স্থুল-পথিক প্রভৃতির উল্লেখ আছে (১,১,৪৯)। শকট বহনযোগ্য 
পথকে রখ্যা বলা হইয়াছে (৫, ১,৭৭)। পতঞ্জলি সম্ভবতঃ ১৫* খুঃ পূর্ব 
অৰে বর্তমান ছিলেন। 

প্রচলিত স্ৃতিশান্ত্গুপি রামায়ণ, মহাভারত ও পাণিনির পরবর্তা যুগের 
রচমা। মনুস্থৃতিতে লিখিত আছে, বাণিজ্য পথগুলি গতীর বন ও জঙাভূমির 
মধ্য দিয়। গিয়াছে (৭, ১৮৫)। এই যুগে মানুষ, পণ্ড ও চত্রযুক্ত শকটের 
সাহায্যে বাণিজাক ভ্রব্য বাহিত হইত (৮,৪০৫)। এই সব সুনির্দিষ্ট 
বাণিজাপথের ধারে স্থানে স্থানে শ্ন্ধ সংগ্রহের ঘাটি থাকিত; এখানে রাজবীয় 
কর্মচারিগণ সাহায্যে বণিকদের দেয় শুল্ক আগায় করিত। পথের মধ্যে নদী 
থাকিলে উহা নৌকায় পার হইতে হইত, এই পারাপার ব্যবস্থা ছিল রাজার, এজন্য 


বণিকৃদের পৃথক শু দিতে হইত না । ঘটি গুলিতে বাহিত বস্তুর পরিমাণ ও 
গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লওয়! হইত (২)। 


শ্পেপ্পপীপপা০শি ৮ শী 





(১) ১0৪9০ 57062117601 015 0205 52065 0796 10101006022 
10001011100 10 2) 00001650৮00 51908 ৮0100100180 £0905 7615 
080150 0 701006 5) ৬৪৩ 01 28530121500 13180 9625.10015 082065 1 
01521 0086 076 10006 ৮25 2, 00700181006 8৪115 10) 210, ০৫০০ 0 ০0০ 
০8000101086 71500 0 10018 (৬০1, 1.) 0,435. 


(২) ). 00117.--018179558 101020058 985018, 17000025 1895, 


পঞ্চম অধ্যায় 
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শ্রীঃ পৃঃ ৫৬৩ অন্ধে ভগবান বৃদ্ধ হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যরাজধানী 
কপিঙবস্তর নিকট লুম্িনী নাক স্থানে শাকারাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
জন্মকালে তাহার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। উত্তরকালে তিনি বুদ্ধদেব নামে খ্যাত হন। 
৬২৩ খ্রষ্ট পূর্বাব্ধে বুদ্ধের জন্ম হয় এইরূপ একটি দ্বিতীয় মতও অবশ্ত প্রচারিত 
আছে। লুম্বিনী স্থানটি ভারতসীমান্তে বর্তমান নেপালের ভৈরহাঁওয়া! জেলায় 
অবস্থিত এবং বর্তমানে রুশ্মিনদেই নামে পরিচিত । এখানে বৃদ্ধদেবের জন্মস্থান 
রূপে চিহ্নিত সম্রাট অশোক প্রতিঠিত একটি স্তম্ত আছে। 

পূর্বোত্তর রেলপথের নৌতুনোয়া স্টেশন হইতে এই স্থানটির দূবত্ব পূর্বদিকে 
মাত্র দশ মাইল। বৃদ্ধদেবের জীবদ্বশাতেই কোশলরাজ বিরুধক কপিলবস্ত 
নগরটি ধ্বংস করেন। কপিলবস্ত হইতে গর্ভাবস্থায় শাক্যরাজমহিষী মায়াদেবীর 
পিতৃগৃহ দেবদহে গমন কালে মধ্যপথে লুদ্বিণীকাননে বুদ্ধদেব ভূমিষ্ঠ হন-_, 
হুততরাং কপিলবস্ত লুস্িনী হইতে অধিক দূরবর্তাঁ ছিল না বলিয়া পণ্ডিতের! 
অনুমান .করিয়। থাকেন। 

কোন কোন পণ্ডিতের মতে রুম্মিনদেই-এর উত্তর পশ্চিমে ১৫ মাইল দুরে 
নেপাল তরাউএ অবস্থিত তিলৌরাকোট নামক স্থানে কপিলবস্ত অবস্থিত 
ছিল। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার 
পিপরাওয়া নামক স্থানে কপিলবস্ত অবস্থিত ছিল। রুম্মিনদেই হইতে এই 
স্থানটি প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পিপ্রাওয়ায় বৌঁদ্ধযুগের বনু প্রত 
নিদর্শন ও কয়েকটি ছাপ (9581) পাওয়া গিয়াছে। রুশ্মিনদেই হইতে নাতিদুরে 
অবস্থিত এই স্থানেই কপিলবস্ত অবস্থিত ছিল বর্তমানে প্রত্ববিদেরা! এইমত 
পোষণ করেন। 

বুদ্ধের আবির্ভাব ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নৃতন 
অধ্যায়ের সুচন! করিয়াছিল। বুদ্ধের সময়ে চম্পা (বিহার রাজ্যের ভাগলপুর 
অঞ্চল), রাজগৃহ (বিহার রাজ্যের রাজগীর ), বৈশালী (বিহার রাজ্যের 

ফেরপুরের নিকট বসার), শ্রাবস্তী (উত্তর প্রদেশের বলরামপুর স্টেশনের 
নিকট সাছেত 'মাছেত), সাকেত (উত্তর প্রদেশ, অযোধ্যার নামান্তর ), 


প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের পথ পরিচয় ৩১ 


কাশী, কৌশান্ী (এলাহা'বাদের নিকট কোশাম ), মথুরা। উজ্জয়িনী ( মধ্যপ্রদেশ ) 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। বৌদ্ধ যুগের ধোলটি মহাজন-পদ বা দেশের 
নাম £--অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বুজ্জি, মল, চেদি, বংশ (বাত ), কুর) 
পাঞ্চাল, মত্ত স্থরসেন, অশ্বক, অবস্তী, গান্ধার ও কম্োজ। 


ইহা ব্যতীত এই সময়ে ১১টি গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল (১)। বুদ্ধ এইরূপ একটি 
গণতন্ত্রী শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অপর রাষ্টরগ্তলির মধ্যে বুজ্জি ও লিচ্ছবি 
রাষ্ট্রও বিশেষ শক্তিশালী ছিল। লিচ্ছবিদের রাজধানী ছিল বৈশালী। জৈন 
তীর্ঘস্কর মহাবীর বৈশালীর উপকণ্ঠে বুদ্ধের সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করেন 

প্রায় ২৯ বৎমর বয়সের সময় রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়! 
কপিলবস্ত হইতে রাজগীর (মহাভারতীয় যুগের গিরিব্রজ ) ও তথ! হইতে 
রাজধি গল্পের নগরী বা! গয়া গমন করেন। এখানে তিনি নিরঞ্রনা (ফল্তু) নদী 
তীরে তপন্তায় মগ্ন হইলেন। প্রায় ছয় বৎসর কঠোর তপন্তার পর বোধিলাত 
করিয়। তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আগমন করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে 
বোধিলাভ করার পর বুদ্ধদেব আরও পয়তাল্লিশ বতসর জীবিত ছিলেন। 
এই সময়ের মধ্যে বৈশালী, পাটলিপুত্র, ( পাটলিগ্রাম ) রাজগৃহ, শ্রাবন্তী 
কৌশান্ী প্রভৃতি স্থানে তাহাকে উপদেশ দান রত দেখিতে পাওয়া যায়। 

বুদ্ধের অস্তিম ফাত্রার পথের আলোচনা করিলে দেখা যায়, উনআশী বৎসর 
বয়মে তিনি রাজগৃহ, নালন্দা, পাটলিগ্রাম (পরে পাটলিপুত্র নামে খ্যাত) 
কোটিগ্রাম, নদীকাগ্রাম হইয়া বৈশালী আগমন করেন। 

বৈশালী (মজঃফরপুরের নিকট বসার গ্রাম) হইতে ভাগগ্রাম, হখিগাম, 
আঘ্বগাম, ভোগনগর হইয়া তিনি পাবা আগমন করেন। পাবার বর্তমান 
নাম পপটর, ইহা! উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলার পড়ৌনা তণীলের 
অন্তভূক্ত। ইহা বুদ্ধের. সময়ে মন্রা্ট্রের অন্ততুক্ত ছিল। এধানে কোন 
ভক্তপ্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করিয়া বুদ্ধ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। 
তথায় মৃত্যু হইলে সকলে এ ভক্তপ্রদত্ত খান তাহার গীড়া ও মৃত্যুর কারণ 
মনে করিবে ও তক্ত সাতিশয় মনোবেদনা পাইবে অন্থ্মান করিয়! করুণাময় 
বৃদ্ধ অতি দূর্বল শরীরেও সত্তর সেই স্থান ত্যাগ করিয়৷ কুশীনার! যাত্রা 
করেন। (২) ছিরণ্যবতী নদী পার হইয়া অবসন্ন দেহে তিনি কুশীনারা ব1 


(১) 8৮5 102%105--000010180 10012, (0080 11) 
(২) মহাগরিনির্ধাণ শৃত্তাপ্ত (১-৫ অঃ) (5737; 30) 0,103 
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কুণীনগর পৌঁছিলেন। শালবীথিকায় উপবেশন করিয়া তিনি শিষ্ত ও সহচর 
আনন্দকে শধ্যা রচনা করিতে বলিলেন। নিকটস্থ মল্লদ্দের সংবাদ পাঠান 
হইল-_তথাগতের অস্তিম কাল সমাগত । উপস্থিত মল্প ও ভক্তদের ধর্মোপদেশ 
দিতে দিতে প্রায় ৮* বৎসর বয়সে শাক্যমুনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
কুশীনারা বর্তমানে কাসিয়া নামে পরিচিত। পূর্বোত্তর রেলওয়ের গোরক্ষপুর 
স্টেশন হইতে কাসিয়া উত্তর পুর্বকোণে ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত। 

বৃদ্ধের সমকালীন ও তাহার পরবর্তীকালে পথ ঘাটের বনু বিবরণ প্রাচীন 
বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া ষায়। এইগুলি প্রধানতঃ পালি ভাষায় লিখিত। 

বিনম্র পিটক (১) গ্রন্থে নিয়পিখিত পথগুলির উল্লেখ আছে £__ 

(ক) রাজগৃহ হইতে তক্ষশিল! $--বারবধূ শালব্তীর গতর্জাত ও মগধ 
রাজপুত্র অভয়ের প্রতিপালিত জীবক এই পথে অধ্যয়ন করিতে তক্ষশিল 
গমন করেন (বিনয়, মহাবগগ ৮1১৬ )। 


(খ) তক্ষশিলা__সাকেত (অযোধ্যা)--রাজগৃহ £__-তক্ষশিলায় শিক্ষালাভাস্তে 
জীবক সাকেত নগরে আসেন এবং তথা হইতে অশ্ব শকটে রাজগৃহ প্রত্যাবর্তন 
করেন। মনে হয় এই পথেই তিনি তক্ষশিলা যান। রাজগৃহ হইতে তক্ষশিলা 
পথের দৈর্ঘ ছিল ১৯২ যোজন (বিনয়, মহাবগগ, ৮1১১৪ )। 


(গ) রাজগৃহ--বারাণসী। মগধের রাজবৈষ্যরূপে জীবক মহারাজ 
বিদ্িদারের আদেশে এক শ্রেষ্টিপুত্রের চিকিৎসার জন্য এই পথে রাজগৃহ হইতে 
বারাণসী গমন করেন (বিনয়, যহাবগ গ, ৮1১।২২)। 


(ঘ) রাজগৃহ-_উজ্জয়িনী। বিদ্বিলারের অন্ুমতিক্রমে জীবক অবস্তীরাজ 
প্রস্তোতের চিকিংসার্থ এই পথে উজ্জয়িনী গমন করেন ও কৌশান্ী (এলাহাবাদের 
নিকট কোশাম ) হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন (বিনয়, মহাবগগ ৮১1২৮) 

(উ) অহুপীয় ( কপিলবস্তর পূর্বে, কপিলবন্ত ও রাজগৃহের মধ্যবততাঁ মল- 
াষ্্তুক্ত স্থান )__কৌশাস্বী। এই পথে একবার বৃদ্ধ হ্বয়ং ভ্রমণ করেন (বিনয়, 
চুজবগঠা ৭২১ )। 

(চ) শ্রাবস্তী (উত্তরপ্রদেশের গোগ্া-বাহারাইচ জেলার সীমান্তে সাহেত- 
মাহেত )-- আলভী (আটবী)। এই পথেবৃদ্ধ একবার ভ্রণ করেন (বিনয়, 
চুলবগ,গ ৬1১৬।১, ৬১৭1১ )। 
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.“” ছি)" সোরীয় ( বর্তমান উত্তরপ্রদেশে বদাধুর নিকট মোরে! নামক স্থান 
এধানে পূর্বোত্তর রেলের এই নামে একটি স্টেশন আছে)-_সঙ্থিস! (উত্তর প্রদেশের 
ফারুখাবাদ জেলায় )_কান্তকুজ (কনৌজ )-_সহজাতি (এলাহ্াবাদের নিকট 
ভিটা) £ এই পথে বৌদ্ধাচার্ধ রেবতের ভ্রমণ বণিত হইয়াছে। বৈশালীর ভিঙ্ষুগণ 
সোরীয়তে রেবতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কিন্তু সেখানে গিয়। তাহারা 
জানিতে পারেন যে, আচার্য রেবত অন্থান্ত গমন করিয়াছেন। সোরীয়, সঙ্িসা, 
কান্যকুজ হইয়া তাহারা সহজাতি আগমন করিয়া রেবতের সন্ধান পান-_ 
(বিনয়, ১২1১।১০ চুল্নবগগ )। 


(জ) আলতী ( আটবী)-রাজগৃহ £ আলভী-রাজগৃহ পথে একাধিক- 
বার বুদ্ধের ভ্রমণ বণিত হইয়াছে।--(বিলয়, চুল্লবগগ, ৬1১৬১, ৬1১৭১, 
৬'২১/১)। কানিংহাম ও হোয়েরন্তলের মতে বর্তমান উত্তর প্রদেশের উন্লাও 
জেলার নেওয়াল বা নেওয়াল নগর নামক স্থানে আলতী অবস্থিত ছিল। 
অন্থদের মতে ইটাওয়া শহরের ২৭ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত 
'আভিওয়া স্থানটি ছিল প্রাচীন আলভী (১)। 


(ব) বেরঞ্া__সোরীয়-_সন্িসা কান্তকুজ- বারাণসী ;: এই পথে বুদ্ধের 
ভ্রমণ বণিত হইয়াছে (বিনয়, স্তর বিভাগাজ, পরাজিক ১1৪)। বেরঞ্জার 
অবস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ বদা'যু জেলার বর্তমান সোরো'র (সোরীয়) 
পশ্চিম বা উত্তর দিকে কিছুদুরে ইহা অবস্থিত ছিলগ। বেরঞ্জ! হইতে সরাসরি 
একটি পথে মথুর! যাওয়! চলিত । সঙ্ষিসা বর্তমান উত্তর প্রদেশের ফারুধাবা? 
জেলায় মোটা রেলওয়ে স্টেশনের চার মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত । 


(&) সাকেত-শ্রাবস্তী: (এই গথটি অবশ্বাই একটি মহাপথের অংশ 
ছিল)। এই ছয় যোজন দীর্ঘ পথে দন্থ্যর উপত্রব ছিল (বিনয়, মহাবগ গ, 
১1৬৬1১-২, ১৬৭1১) । 

(ট) রাজগৃহ-_পাটলিপুত্র ( পাটগিগ্রাম )-__কোটিগ্রাম__নটিকা (নদীকা), 
_বৈশালী (বসার ):--এই পথে বুদ্ধের যাতায়াতের উল্লেখ আছে (বিনয়, 
মহাবগঞ, ৬।২৮-৩২ )। 

(8) গয়া-উৎকল (ওড়িশা): উৎকল হইতে তগুয ও ভঙ্লিক নামে 
ছুই বণিকের সহিত বৃদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধ তাহাদের ধর্মোপদেশ দান 


পিস পাপ 


(১) 5.5. 119191596197--0), ৮১ চ, মত ৮৮, 22920, 
৩ 
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করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর এই ছুই বণিকই সর্বপ্রথম বৃদ্ধের উপদেশ লাভ 
করেন। এই ঘটনা! হইতে উৎকল হইতে গয়াগামী একটি পথের অস্তিত্ব 
জানা যাইতেছে (বিনয়, মহাবগন্গ, ১1৪।২১)। 


জাতকে নিম্নবপিত অনেকগুলি পথের উল্লেখ আছে (১)। 

(ক) শ্রাবস্তী-_সীমাস্ত অঞ্চল (সম্ভবতঃ গান্ধার রাজ্যের তক্ষশিল|)। 
এই পথে অনাথপিপ্তিকের 'সার্থবাহ' পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের উল্লেখ দেখা যায় 
(1০. 90, ৬০1. [ 7. 220 )। 

(খ) বারাণশী--শ্রাবস্তী (9. 55, ৬০]. ঘ, 9. 135) 1০. 61, 
৬০]. 1, 0. 148; ০. 96, ০1. 7, 7 2337 ০. 130, ৬০1. 7, 7. 285) 


(গ) তক্ষশিলা হইতে অন্ধদ্দেশ হইয়া বারাণসী। কোন এক জঙ্গে 
বৃদ্ধের এই পথে ভ্রমণ বণিত হইয়াছে (০. ৪০, ৮০1. 1, 13. 209) 

(ঘ) কুশীনগর (কাসিয়া, উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেল1)--শাকল 
(পাঞ্জাবের শিয়ালকোট অঞ্চল)। কুশাবতীরাজ ওখ্খক ( ইক্ষাকু) প্রচুর 
লোকজন সহ কুশীনগর হুইতে মদ্র রাজধানী শাকল গমন করেন। এই 
পথ ১** যোজন দীর্ঘ ছিল। সম্ভবতঃ এই পথের উপরই হস্তিনাপুর অবস্থিত 
ছিল (9. 531, ৬০]. ৬, 2. 146)। 


(উ) বারাণসী--উজ্জয়িনী। গ্প্ডিল জাতকে বারাণসী হইতে ব্যবসায়ের 
জন্য বণিকদের উজ্জয়িনী যাতায়াতের উল্লেখ আছে (1০, 243, ০01, হা, 
[0.172 01 

(৯) বিদেহ (উত্তর বিহার) হইতে গান্ধার (তক্ষশিলা অঞ্চল )। বুদ্ধ 
কোন এক জন্মে বিদেহ-রাজপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিদেহ হইতে 
তক্ষশিলায় গিয়া তিনি শিক্ষা লাভ করেন (০. 160, ৮০1. [া, ৮. 27 )। 
বিদেহের বণিকদের বাণিজ্যার্থে তক্ষশিলায় গমনের উল্লেখ আছে (০, 406, 
৬০1. যা, 2. 222 )। 

(ছ) বারাণসী--রাজগৃহ ৷ দরীমুখ জাতকে এক রাজপুত্রের রাজপুরোহিত 
সহ রাজগৃহ হইতে বারাণসী আগমন বর্ধিত হইয়াছে (৩. 878, ০. া, 
2, 156)1 এই পথে পিলীয় নামক শ্রেঠীর ভ্রমণও বণিত হইয়াছে (০. 13), 
$০1. 1, 0. 286.)। 





প্ পপ শো িপপাশপা পিসী শ্পীপাশী পিপি পপ 


(১) 180222570৮5 ০০5৩1] 80৫ 00115 (5০1. 176) 189-92, 
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(জ) হন্পরস্থ (দিরী)-_-তক্ষশিলা। মহাহুতসোম জাতকে হুতসোমের 
ইন্প্রস্থ হইতে তক্ষশিল1 গমন বগিত হইয়াছে (3০. 539, ০1. ৬ 2. 246)। 

(ঝ) ভড়িডয় (ভদ্রিকা)-শ্রীবন্তী। তড্ডিয় চম্পারাজ্যের চম্পানগরের 
নিকট অবস্থিত ছিল। মহাপল্প জাতকে বৃদ্ধের শ্রাবন্তী হইতে ভড্িয় আগমন ও 


তথায় একটি বিহারে তিনমাস অবস্থানের উল্লেখ আছে (1০, 264, 01, 7, 
0. 229 )। 


(এ) বেরঞ্জা- শ্রাবস্তী। খুল্শুক জাতকে বেরঞ্জ! হইতে একবার বৃদ্ধের 
শ্রাবন্তী আগমনের উল্লেখ আছে (০. 430, 501. [1], 0. 294 )। 


(ট) দত্তপুর (কলিঙ্গ রাজধানী )--ইন্তপ্রস্থ (দিল্লী )। কুরধর্ম জাতকে 
দস্তপুর হইতে আটজন ব্রাহ্মণের ইন্রপ্স্থ যাতায়াত বগিত হইয়াছে (1০. 276, 
০1, 11, 0, 254 )। 


(8) দত্তপুর--পোভালি (অশ্বক রাজ্যের রাজ্ধানী-_নামাস্তর পোটানা, 
বর্তমান নাম বোধন, অঙ্ক প্রদেশের নিজামাবাদ জেলায় )। খুল্প কলিঙ্গ 
জাতকে কলি রাজ্য হইতে নানা দেঁশ ঘুরিয়! কলিঙ্গ রাজকন্যার পোতালি 
গমন বণিত হইয়াছে (০. 301, ৮01. [া, 9. 2)। 

ধম্মপদ অট্টকথায় (১) নিম্নলিখিত পথের উল্লেখ আছে-_ 

(ক) সেতব্য (পূর্বোত্তর রেলপথের নেপালগঞ্জ স্টেশনের নিকট বালাপুর 
গ্রাম )- শ্রাবন্তী (01, 0. 184, 7.0.9, %.28)। ছুল্ল ও মহাকাল নামে 
ছুই বণিক্‌ ভ্রাতার এই পথে যাতায়াতের উল্লেখ আছে। 


(ধ) বারাণসী-_তক্ষশিলা। গর্দভ পৃষ্ঠে মাটির বাসন লইয়! এক বণিকের 
বারাণদী হইতে তক্ষশিলা গমনের উল্লেখ আছে (2 ], 9. 224, ৮01, 28 )। 


(গ) সোরীয় (উত্তর গুদেশের সোরে1)-_তক্ষশিলা । এই পথে সার্ধবাহের 
যাতায়াত বণিত হইয়াছে (7. [1) ০1. 29, 2, 24-25) 

() ভড্ডিয় (অঙ্জ রাজ্যে চম্পার নিকট)--রাঙ্গৃহ--সাকেত (অযোধ্যা). 
শ্রাবন্তী (সাহেত মাহেত )। ভভিডয় হইতে শ্রী ধনঞ্জয়ের কন্ত' খিশাখা এই 
পথে শ্রাবন্তী গমন করেন। উত্তর কালে এই বিশাধা বুদ্ধের একজন প্রধানা 





(১) 10702770080802 2029008 (88000150 19867050720 
0115051 567165 (৮০1, 28730, 26, 173), 
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শিল্যা হন। বিশাখার তগ্নী সুজাতা শ্রাবস্তীবাসী বুদ্ধশি্ত অনাথ পিগ্ডিকের 
পুত্রবধূ ছিলেন (06 7, ৬০1, 29, 7. 26, )। 

(উ) আলতী (আটবী)- শ্রাবস্তী। শ্রাবন্তী হইতে আলভীর দুরত্ব 
৩৫ যোজন উল্লিখিত হুইয়াছে। বুদ্ধ একাধিকবার এই পথে ভ্রমণ করেন 
(7) ৮০1. 20, 9. 18)। 

ক্ত্তনিপাত গ্রন্থে নিয়বিত দীর্ঘ পথের উল্লেখ আছে। বাতরী নামক 
এক ব্রাহ্গণ কোশল হইতে অশ্বক দেশে গিয়া বাস করিতেন। এই 
ব্রাহ্মণের যোলজন শিষ্া অশ্বক দেশের গোদাবরী তীর হইতে ৈঠান 
(মহারাষ্ট্রের ওরঙাবাদ জেলায় ), মাহিম্মতী (ইন্দোরের দক্ষিণে নর্মদ্া তীরে 
নিমার অঞ্চল ), উজ্জয়িনী, গোন, বিদিশা ( ভিল্মার নিকট বেসনগর ১, 
বনসাভ্য (সম্ভবতঃ বর্তমান তুমেন, গুনা জেলায়) কৌশাখী (কোশাম ), 
সাকেত ( অযোধ্যা), শ্রাবস্তী (সাহেতমাহেত ), সেতব্য (বালাপুর), 
কপিলবস্ত (আধুনিক ম্মিনদেই-এর নিকট ), কুঞনগর ( দেওরিয়া জেলায় ), 
পাব (বর্তমান পপটর, দ্েওরিয়া জেলার পড়ৌনা তশীল ), বৈশালী (মজঃফর- 
পুরের নিকট বসার গ্রাম), পাটলিপুত্র (পাটলীগ্রাম) নালন্দা প্রভৃতি 
স্থান হুইয়া রাজগৃহে আপিয়া বৃদ্ধের দর্শন লাভ করেন (ত্বৃত্তনিপাত, 
ক্লোক ৯৭৬--৯৭৭, ১০১১--১০১৪ )(১)। 

মঝঝিম নিকায় (২) হইতে এই পথগুলির অস্তিত্ব জানা যায় £ 
(ক) শ্রাবস্তী-রাজগৃহ (খ) শ্রাবস্তী--উজ্জয়িনী__মাহিচ্মতী-__পৈঠান, 
--ভারুকচ্চ ( গুজরাতের আধুনিক বরোচ, )-_স্ুর্পারক € আধুনিক সোপারা )। 


অসুট্রনিকায় গ্রন্থে (৩) নিয়লিখিত পথগুলির উল্লেখ আছে (ক) মথুরাঁ_ 
বেরা (খ) বেরঞ1-ইন্তপ্রস্থ। সম্ভবতঃ এই পথটি বর্তমান বৃলন্দশরের পার্থ 
দিয়] যাইত। 


দীঘঘ নিকায় হইতে জানা যায় যে বৈশালী (বসার) হুইতে রাজগৃহ 
(রাজগীর ) পথটি নটাকা, কোটিগ্রাম, পাটলিগ্রাম (পাটলিপুত্র) নালন্দা! ও 


(১) 50080102085 503, ৮০1, তু. 

(২) 1121110 18559, 0811 1৬ 5০০1৩, 1,92900, 1582-19019 
৬০1, 1,722, 

(৩) 40805. বৈ1585০-81 25 50০18), 1,02002, 885-1993, 
০1, ] 0. 65, ০1, 1], 0. 2) 





প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের পথ পরিচয় ৩ 


আহ্বলাঠুটিকের মধ্য দিয়! প্রসারিত ছিল (১)। এই পথে ভ্রমণ করিতে হইলে 
পাটলিপুত্রের নিকট গল্গ! নদী পার হইতে হইত । 


মিলিন্দপন্হ (২) গ্রন্থে দেখ! যায় যে হিমালয় পর্বতের পাদমূলে 
অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে পাটলিপুত্র পর্বস্ত ১** যোজন (15888) 
দীর্ঘ একটি পথ ছিল। পাটলিপুত্র হইতে ধর্মরক্ষিত নামে এক বণিক্‌ পাচশত 
শকট লইয়া এ স্থানে বাণিজ্যের উদ্দেশ্তে গিয়ছিলেন। এই স্থান হইতে 
গ্রত্যাবর্তনের পথে নাগসেন নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাহার জঙ্গীরূপে 
পাটলিপুং আগমন করেন।  (১1৩৩-৩৪, পৃঃ ২৭-২৮) বিমানবখ,, গ্রন্থে 
লিখিত হইয়াছে ষে চম্পার বণিকগণ শ্রেণীবদ্ধতাঁবে বারাণসী, কৌশান্বী ও 
মথুরা হইয়। দিদ্ধু সৌবীর দেশের রাজধানী রোরুক পর্যন্ত বাণিজ্য 
করিতে যাইত। মথুব! হইতে রোরুক-গামী ছুইটি পথ ছিল। একটি 
দ্বারাব্ী বা ছ্বারকার মধ্য দিয়া ছিল। অপর পথটি ছিল মথুরা- 
ইন্জগরস্থরোছিতক (বর্তমান রোটাস্‌)-_-অতঃপর শতদ্র উপত্যকার শিবি 
হুইয়৷ রোরুক। ছারাবতী হইয়া প্রথমোক্ত পথটি কম্বোজ দেশের মধ্য দিয়! 
বাহলীকের (ব্যাক্টিয়ার) সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত। চম্পা-সিন্ধু_- 
সৌবীর বাণিজ্য অম্পর্কের ফলে চম্পার বণিকেরা প্রচুর ধন উপার্জন 
করিত; ম্গধের বণিকেরাও চম্পার বণিকর্দের '“দার্থবাহ? দলে ফোগদান 
করিত (৩) । 


প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের উপরিলিখিত পথ-বিবরণ হইতে দেখা ধায় যে 
ইহাতে দুরগামী ও আঞ্চলিক এই উভয়বিধ পথই উল্লিধিত হইয়াছে। ঘে 
আঞ্চলিক পথগ্তরলির উল্লেখ আছে সেগুলি বু ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ পথের 
খণ্ডাংশ। মৃহাপথগুলির বিবরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এককনপই দেওয়া হইয়্াছে। 
আলোচিত বিবরগগুলি হইতে মোটামুটি নিষ্নলিধিত চারিটি দীর্ঘ বা মহাপথের 
বিবরণ পাওয়া ষায়। 





(১) 01817 11208) 5811 26 90016, [,000020, 1896-1911, 
(৮০1. [1)0.19) 


(২) 111110210801)9 (006950005 ০ 71111002)- 5806৫ 69085 06 006 ৬9, 
015, 5536. 

(৩) ৮1100828600 8057808, 20 ৮) সি তি 09900612606, 580 26৮6 
900160, 1,09090, 1886, 7), 78. 


৩৮ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


(১) কোশলের রাজধানী শ্রাবন্তী (আধুনিক সাহেত-মাছেত ) হইতে 
পর্ব-দক্ষিণ মুখে রাজগৃহ মহাপথ-_এই পথে সেতব্য, কুণীনগর-পাবা-বৈশালী- 
পাটলিগ্রাম (পাটলিপুন্র ), নালন্দা! ও মগধের রাজধানী রাজগৃহ (বর্তমান 
বিহার রাজ্যের রাজগীর) অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ নদীপথের বাধা 
এড়াইতে এই পথটি হিমালয়ের পাদমূল হুইয়! ঘুরাইয়া লওয়! হইয়াছিল। 
এই প্রায় তিনশত মাইল দীর্ঘ পথে বারটি বিশ্রাম স্থান ছিল। এই পথে 
পাটলিপুত্রে একবার মাত্র নদী পার হইতে হইত । 

(২) শ্রাবন্তী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে সাকেত (অযোধ্য1), কৌশান্ী 
(এলাহাবাদের নিকট কোশাম ), বিদিশা ( বেসনগর ভিল্সা ), উজ্জয়িনী, 
মাহিশ্মতী (ইন্দোরের ৪* মাইল দক্ষিণে) হইয়া গোদ্দাবরীর উত্তর তীরে 
অবস্থিত পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) পর্যস্ত মহাপথ-_এই পথে ছয়টি ঘাটি ব! বিশ্রাম 
স্থান ছিল। এই পথে একবার গঙ্গ! ও একবার যমুনা পার হইতে হইত। 

(৩) রাজগৃহ-বারাণসী-সাকেত-শ্রাবস্তী হইতে কৌশাম্বী-মথুরা-রোহিতক 
হইয়া তক্ষশিল! পর্যন্ত মহাপথ। 

(৪) রাজগৃহ--শ্রাবস্তী হইয়া সিন্ধু সৌবীর দেশের রাজধানী রোরুক পর্যস্ত 
মহাপথ (১)। বছৃতর স্থানীয় পথ এই পথগুলির সহিত মিলিত হুইত। 
রাজগৃহগামী পথটি দিয়া গয়া যাওয়! চলিত। সমুদ্রতীরবর্তাঁ তাম্রলিপ্ত হইতে 
বারাণসীগামী পথটি কোন একস্থানে রাজগৃহ-গয়াগামী পথের সহিত মিলিত 
হইত (২)। মহাবস্ত (৩) হইতে জানা ঘায় যে বুদ্ধ বোধি লাভাস্তর সর্বপ্রথম 
গয়। হইতে বারাণসী গমন করেন। নৈরঞ্জনা (ফন্ত) তীরবতী উরুবিস্ব 
( বুদ্গগয়া ) হইতে গয়া, অপর গয়া, বসালা, চুন্দবিল্প, লোহিত বস্তক, গন্বপুর, 
হইয়া! তিনি সারখিপুর পৌছেন। এইস্থানে গঙ্গা পার হুইয়! তিনি অপর পারে 
বারাণসী পৌছেন (৩)। মগধ রাজধানী রাজগৃহের পূর্বদিকে তিনটি প্রধান 
বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল তড্ডিয় ( ভত্রিকা), চম্পা (ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্বে) 
ও তাত্রলিগ্ড (পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর)। চম্পা ছিল 
প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী! 

(9 850 চএা বহর ৪৪ 25501554 15 ঘাহতাড ভে 0৫688485577, 

(২) 8155 108%1৫05--7300017156 17019, 0* 103, 


(৩) 2095 11219520070 0১010905511 (98015৫39985 01 (2৩ 
10060171565 )। ৬০1, 111, 00 31 5-20, 


প্রাচীন বৌদ্ধদাহিত্যের পথ পরিচয় ৩১ 


বর্তমান বিছার রাজ্যের মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেল! দুইটি লইয়া অঙ্গরাজ্য 
গঠিত ছিল। ৪৯* খুষ্টাব্বের পরে ইহা! মগধ রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। চম্পা 
হইতে তাত্রলিপ্ত পথটি কজঙ্গলের (রাজমহল ) মধ্য দিয়া দক্ষিণমূখী ছিল। 

বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে জানা যায় যে সাখবাহু--পরিচালক (সার্থবাহ) 
বণিকের! ছুই চক্রমুক্ত, দুই বলীবর্দবাহিত শকটে করিয়া এই অব পথে বাণিজ্য 
দ্ব্য লইয়া যাতায়াত করিত। এক একটি সাখবাছে কখনও কধনও পাচশতটি 
শকট থাকিত। থল নিপ়ামকের আদেশে এই শকটগুলি চলিত। রাত্রিকালে 
তারকাপুজের অবস্থান দেখিয়। সময় নির্ণাত হইত। পথে নদী থাকিলে 
পারাপারের জন্য নৌকা ব্যবহৃত হইত। 'দার্থবাছে”-রা দলবদ্ধ ও অক্্শস্তরে 
স্থ্নজ্জিত থাকিত যাহাতে দন্থ্য-তস্করেরা তাহাদের ক্ষতি না করিতে পারে। 
দীর্ঘপথ অতিক্রমকালে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশ্রাম-স্থান বা ঘাটি ছিল। 
শ্রাবন্তী হইতে রাজগৃহ গমন-পথে বারটি বিরাম স্থান ছিল, ইহার মধ্যে একটি 
ছিল বৈশালী। শ্রাবস্তী-পৈঠান পথে অনেকগুলি বিশ্রাম স্থান ছিল, অনেকগুলি 
নদীও অতিক্রম করিতে হইত। দিন্ধু-সৌবীর অভিমুখে ধাবিত পথ দিয়া 
পূর্বদেশে ভারবাহী গর্দত ও উত্তম অশ্ব আমদানী হইত। রাজপুতানার 
মরুপথে সার্থবাহ থল নিয়ামকের নির্দেশে পথ অতিক্রম করিত। 

দেশের অভ্যন্তরে স্থলপথ ব্যতীত জলপথও ব্যবহৃত হইত। জাতকে 
জলপথে বাভেরুর (বাবিলন) সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের উল্লেখ 
'আছে (08181959 ব0. 339, ৬০1, ]]], 0.83 )। 

মগধের রাজগুহ হইতে তক্ষশিলা পর্যস্ত পথটি ছিল স্থলপথে ভারতের 
সঙ্গে প্রতীচ্য দেশের ও মধা এশিয়ার সংঘোগ পথ। এই পথ পুষ্কলাবতী 
( আধুণিক চারসাড ভা), পুরুষপুব ( পেশোয়ার) হুইয়! খাইবার গিরিপথের 
মধ্য দিয়া বাল্ধ (ব্যাকৃষ্রিয়া, বাহলীক ) পৌছিত। এই স্থানটি ছিল পূর্ব 
দিকে চীন ও মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণপাগর 
তীরতা বন্দর-নগরসমূহ হইতে আগত পথরাজির সংযোগ স্থল। একটি 
পথ ছিল অক্মাস (0%43) নদীর ও কাম্পিয়ান সাগরের তীরভূমি ধরিয়! 
কৃষ্চমাগরের উপকূলবতাঁ বন্দর নগরগুলির দিকে । আর একটি পথ 
হিরা হইয়া কারমানিয়া মরুভূমির উত্তর সীযাস্ত ও মেসোপটোমিয়ার 
( ইরাক) মধ্য দিয়া পিরিয়া দেশের এ্টিয়োক্‌ (01001 ) শহরে পেঁছিত। 
কান্দাহার হুইয়৷ তৃতীঘ় একটি পথ হীরাট প্বস্ত গিয়া! পূর্বোক্ত পথের 
সহিত সংযুক্ত হইত। কান্দাহার হুইতে টা একটি পথ পা্িপোলিস, 
মুসা, সেলুউসিয়া ও ব্যাবিলনের দিকে যাইত (১) 


(১) হলাম [10019) 700, 96, 99, 1০০, 710, 2০04-5 ; 
*:05:019192008%7,059--71500 80৫ 08150760706 170182 
৮৩০০)৩, ০, 1], (০1090, 53011), 0,613. 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
পথ পরিচয়--মৌর্ধযুগ 


দ্ধের সময়ে বিদ্বিপার ও অজাতশক্র যথাক্রমে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। অজাতশক্র স্বীয় বাহুবলে সংলগ্ন রাজ্যগুলি জয় করিয়! পূর্বভারতে 
এক বিশাল রাজ্য গঠন করেন । পর্বত বেষ্টিত গিরিব্রজ্জ ছিল মগধের প্রাচীন 
রাজধানী । বিশ্বিনার গিবিব্রজের উত্তরে পর্বতের পাদদেশে রাজগুছে ( বর্তমান 
পাটনা জেলায় পাটনা হইতে প্রায় ৭* মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত 
র/জগীর ) তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। অজাতশক্র গঙ্গানদীর তীরে 
পাটলিপুত্র বা পাটগিগ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ত্রাহার পুত্র অথবা 
পৌত্রের সময়ে এই স্থানে তীহাদের রাজধানী স্থানাস্তরিত হয়। এই নগরী 
প্রতিষ্ঠাকালে ভগবান বুদ্ধ ভবিষ্বদ্বাণী করিয়াছিলেন যে এই নগরী ভারতের 
এক প্রধানা নগরী বলিয়া পরিগণিত হইবে। অজাতশক্র উত্তর জীবনে 
বৃদ্ধতক্ত হুইয়াছিলেন বলিয়! প্রস্িদ্ধি আছে। অজাতশক্রবংীয় কয়েকজন 
রাজ! রাজত্ব করার পর নন্দবংশীয় রাজগণ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 


শেষ নন্দরাজের সময়ে খ্রষ্টপূর্ব ৩২৬ অবের প্রথম ভাগে আলেকজাপ্ার 
ভারত আক্রমণ করেন। সিন্ধুন্দী অতিক্রম করিয়া আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলায় 
প্রবেশ করেন। এখানকার অধিপতি অস্তি বিনা বাধায় আলেকজাগ্ডারের 
বশ্থাতা শ্বীকার করেন । বিতস্তা (8116]010 ) অতিক্রম করিয়া আলেকজাগ্ডারকে 
পুরুরাজের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত 
গ্রীক বাছিনীর হস্তে পুরুর সৈন্যদল বিধ্বস্ত হয়। গুরুতরভাবে আহত হইয়া 
পুরুরাজ বন্দী রূপে আলেকজাগ্ডারের নিকট নীত হুন। আলেকজাগ্ারের 
সম্মুথে পুরুরাজের আচরণ ও বীরত্তব্যঞ্জক উত্তর-প্রত্যুত্তরের কাহিনী আমাদের 
বালকদের নিকটও স্থুপগিচিত। 


পুরুকে পরাজিত করিয়া আলেবজাপগ্ডার আরও পূর্বদিকে ইরাবতী (7২৪%1) 
অভিমুখে অগ্রসর হইতে [1 এই অঞ্চলেও তাহাকে প্রবল প্রতিরোধের 
সম্মুখীন হইতে হয়।৩৫8০৫৫৮এই অঞ্চলের রাজার্দের তিনি অচিরেই পরাস্ত 
করিতে পারিয়াছিলেনঈ' বিজয়াভিলাধী আলেকজাগ্ডার আরও পূর্বমুখে 
বিপাশা নদীর তীরভূমি পর্যস্ত অগ্রসর হইতে থাকেন, কিন্তু ম্যাসিভন-বাছিনী। 
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আর পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে সম্মত না হওয়ায় আলেকজাগার বালুচিন্তানের 
মরুভূমির পথেই প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। পরাজিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর 
শৌর্য-বীর্য গ্রীক বাহিমীর মনোবল ধ্বংস করিয়াছিল। পূর্বাঞ্চলের সেনাবাহিনীর 
বীরত্বের খ্যাতিও তাহাদিগকে ভীত করিয়া তৃলিয়াছিল। পাঞ্জাব ও দিম্কুর 
বিস্তৃত অঞ্চল জয় করা আলেবজাগ্ারের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই, প্রায় 
সর্বত্রই তাহাকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। গ্রীক এঁতিহাসিকদের 
রচনা! হুইতে জানা যায় অনেক সময়ে নারীগণও বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ 
করিতে অগ্রসর হইত। ভীত ও দুর্বল জনপদপতি আলেকজাগারের নিকট 
বিন! যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণে উদ্ভত-_এমন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা ভীত রাজাকে অগ্রান্থ 
করিয়া প্রজাশক্তিকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্ব,দ্ধ করিতেন। অতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত না হইলে আলেকজাগ্ডারের পক্ষে পাঞ্জাব বিজয় কখনও 
সম্ভব হইত না। ভারতের অভ্যন্তরে বিজিত রাষট্রসমূছকে তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়া আলেকজাগ্ডার এক এক জন স্থানীয় রাজাকে করদ রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া যান। ভারতের সীমান্তে সিন্ধু নদীর পশ্চিম তারবর্তা ভূ-ভাগ 
শাসনের নিমিত্ত তিনি গ্রীক শাসনকর্তা বা 0০%600£ নিয়োগ করিয়াছিলেন। 

বহিঃশক্রর আক্রমণের ভয়াবহতা ও একতাহীন্তার পরিণাম সম্বন্ধে 
ভারতবাসীর মন এই সময়ে সচেতন হুইয়া উঠে। এই পারিপান্থিকের সুযোগে 
মগধ হইতে নির্বাসিত এক অজ্ঞাত যুবক চন্ত্রগুপু, শ্বীয় বান্থবলে ও কৌশলে 
মগধ অধিকার করেন ও ভারতের মৃত্তিকা হইতে গ্রীক শাসনের মূলোচ্ছেদ 
করেন। 

অচিরকালেই নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে হিন্দুকুশ পর্বতমাল! পর্বস্ত 
বিশাল ভূভাগ--এক কথায় জমগ্র আধাবর্ত চন্ত্রগুপ্তের করতলগত হয়। 
এতিহাপিক কালে চন্ত্রগুপ্তই ভারতবর্ষের প্রথম রাজচক্রবত্তাঁ সম্রাট 

আহুমাশিক ৩২৪ খ্ী: পূর্বাঝে চন্তগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি প্রায় পচিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

গ্রীক রাজপুত হিসাবে মেগাস্থিনিস্‌ সম্ভবতঃ ত্র; পৃঃ ৩২৪ হইতে ২৯৯ 
অব! পর্যস্ত কোন সময়ের মধ্যে কিছুকাল পাটলিপুত্র নগরে বান করেন। তিনি 
তীহার ভার্তবাসের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন তাহাতে দেখা 
যায় ষে চন্্ুগুপ্তের সৈন্যবাহিনী বিপুল ছিল; সমর বিভাগ ছয়ভাগে বিভক্ক 
ছিল। কৃষি, পথনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, খনি, বন ও মৃগয়াকার্ধ পরিচালনের 


৪২ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


জন্ত পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল। পৌরশাসন ব্যবস্থা শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত 
শহইত। মেগাস্থিনিস ভারতবাসীর সঙ্দাচার, সারল্য ও সততার বন্ধ 
প্রশংসা করিয়াছেন । 


মেগাস্থিনিস কোন্‌ পথে পাটলিপুত্র আগমন করেন তাহার বিশদ বিবরণ 
পাওয়া ষায়। ভারত-সীমাস্ত হইতে প্রায় ১১৫৬ মাইল দীর্ঘ একটি সুরক্ষিত, 
স্ুগ্রচলিত পথ দিয়া মেগাস্থিনিস পাটলিপুন্রে আগমন করেন। এই পথ 
আটভাগে বিভক্ত ছিল। সীমাস্তবতাঁ পুঞ্চলাবতী (প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের 
রাজধানী, পেশোয়ার হইতে ১৮ মাইল উত্তরে এই নগরী অবস্থিত ছিল) 
হইতে উদ্‌ভাণ্ড (বর্তমান ওহিন্দ,) হইয়! মেগাস্থিনিস তক্ষশিলায় আসেন। 
তক্ষশিলা হইতে সিন্ধু ও বিতস্তা নদীর তীরভূমি ধরিয়া বিপাশা-শতদ্র অভিমুখে 
অগ্রসর হইয়া তিনি যমুনা উপত্যকায় আসেন। হস্তিনাপুর (মীরাটের ২২ 
মাইল উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত ) হইয়া তিনি গােয় উপত্যকায় উপনীত 
হন। অবশেষে তিনি কনৌজ ও প্রয়াগ (এলাহাবাদ) হইয়। পাটলিপুন্র 
'পৌছান। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন ঘষে এই পথটি গঙ্গানদীর মোহানা পর্যন্ত 
( তাআ্জলিপ্ত ?) বিস্তৃত ছিল (১)। সম্ভবতঃ পাটলিপুত্র-তাভ্রলিগ্ত পথটি 
মেগাস্থিনিস নিজে পরিক্রমণ করেন নাই । মেগাস্থিনিসের বশিত তক্ষশিলা-_ 
'পাটলিপুত্র প্বস্ত প্রায় বারশত মাইল পথটির কিছু দুর অস্তর পথের দুরত্বস্থচক 
ফলক ছিল। পথের ছুইধার বৃক্ষশোভিত ছিল ও কিছু দুরে দুরে পানীয় জলের 
কুপ ও বিশ্রাম-স্থানের ব্যবস্থা ছিল (২)। 

ভারত-সীমান্তে অবস্থিত গ্রীক রাষ্ট্র ব্যান্টিয়ার সহিত এই পথটি ছিল 
বাণিজ্যিক যোগন্থত্র। এই যুগে পাটলিপুত্র হইতে উত্তরমুখী একটি পথ 
শ্রাবস্তী-বৈশালীর মধ্য দিয় নেপাল পধন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমমৃখ্ী 
একটি পথ কৌশাম্বী-উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়া সৌরাষ্ট্রের 8৪158828 ( ভারুকচ্ছ ) 
বা! আধুনিক বরোচ, বন্দর পর্যস্ত প্রসারিত ছিল (৩)। 


শপ পাপা -৯-০পপপরাক 








(১) 1 0, 25110507--11761000155 06৮/660 110019 800 005 ৬5561 
৬/90190--00, 46, 64. 
(২) £€১ 9, 58255111076 2196015 0 &1%0 [815 10110012800, 71772 ; 
81০০00016-850160010015 55 255011556 2 116589501561065 20৫ 
4১121900010, 45-5০$ 


(৩) চ1629105/-- 159, 18867006 0৬ 160009৩1601 450৮9-0,9. 


মৌধুগ ৪৩ 


কৌঁটিল্য বা চাণক্য সম্ভবতঃ মৌর্য চ্গুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। ফ্রি, ভিন্দেন্ট, 
ম্থিথ, হপকিন্স প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে মৌর্ধযুগে অর্থাৎ ৩২৩ হইতে 
২৯৮ খ্রীঃ পূর্বাব্ষের মধ্যেই কৌটিল্য অর্থশান্ত রচনা করেন (১)। কোৌটিল্যের 
অর্থশাস্ত্রে চারিটি বাণিজ্যপথের উল্লেখ আছে। দুইটি পথ যথাক্রমে পূর্ব 
ও পশ্চিম অভিমুখী ও দুইটি পথ যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণমুখে প্রসারিত 
ছিল। উত্তরগামী পথ হইতে হস্তী, অশ্ব, গন্ধদ্বব্য, গল্জদত্ত, পশম, পণুচর্ম ও 
বিশ্ব্যাতিমুখী দক্ষিণগামী মহাকাল পথ হুইতে শঙ্খ, হীরক, মণি-মাণিকা, মুক্তা 
ও বর্ণ বাহিত হওয়ার উল্লেখ আছে (২)। কৌটিল্যের উল্লিধিত পথাবঙ্ী 
যে মৌর্যযুগের পথ সংস্থনের প্রতিরূপ গ্রীক এঁতিহাসিকদের রচনা হইতে 
ইহা সমধিত হয়। গ্রীক এতিহাপিকদের বিবরণে তক্ষশিলা--পাটপপুনর 
পথ বাতীত পুঞ্চলাবতী হইতে দিলী এবং তথ] হইতে উজ্জয়িনী পর্যস্ত একটি 
'পথের উল্লেখ আছে। মৌর্ধযুগে ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক নগর বর্তমান ছিল, 
গ্রামবাসীর তুলনায় নগরবাসীর সংখ্যা নগণ্া ছিল না। গ্রীক এতিহাপিকদের 
বিবরণ হইতে জানা যায় যে শুধু মাত্র পাঞ্জাবে আলেকজাগার ছুই হাজার 
নগর জয় করেন। টলেমির ভারতবৃত্তান্তে (আম্ুমানিক হী: পূর্ব দ্বিতীয় 
শতাবী ) ভারতে অবস্থিত বহু নগরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (৩)। 

অর্থশান্ত্রের নীতি অন্ুধায়ী নিঘিত এই অসংখ্য নগর হইতে নির্গত 
অসংখ্য পথ দেশের সর্বত্র প্রসারিত থাকিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের জন-সাধারণের 
নুধ সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করিত। প্রধান প্রধান প্থগুলির স্থানে স্থানে পথের 
দুরত্বজ্ঞাপক প্রস্তরফলক ও বিশ্রামশালা থাকিত। মৌর্ধ সম্রাট অশোক নিজেও 
পথের ধারে কৃপ খনন ও বৃক্ষরোপণ করাইয়াছিলেন (8)। 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে ও অন্ান্ত প্রাচীন পুস্তকে পথ সন্ষম্ধীয় নানা জ্ঞাতব্য 
স্তধ্য সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া ফায়। এই পুস্তকগুলি বিভিন্ন সময়ে লিখিত। 
ওই পুস্তকের পরিশিষ্টে এইগুলির আলোচনা করা হইবে । 

সম্রাট চন্ত্রগুণ্থের মৃত্যুর পর তৎপুন্র বিদ্বুদার মগধের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। 





পাপাপিপ্পাপিপীপপপাপীপিসস 


(১) 8800175155100559502--8 90008 98860 (88088106, 5915), 
(২) রাঁধাগ্োবিন্দ বমাক-_কৌটিলীয় অর্থশান্ত্র (২ খণঁ, ৭ম অধি, ১২ অ:)। 


(৬) 1. ,.81001710016, 40050610018 &5 0550196৫ 0) 6601000)-- 


(৪) “পংখেহ কৃপা চ খানাপিত। ব্রা চ রোগাপিতা৷ পরিভোগার় পহমমূসানং” অশোকের 
দ্বিতীয় গিগিলিপি ( দর্গার) (9.0, 58105 501, 1, 0, 18--92160 [7501001005), 


৪৪ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


বিশ্লুদারের মৃত্যুর পর তৎপুঞ্জ অশোক আহ্থমানিক ২৭৩ খ্রীঃ পূর্বাবে 
সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সিংহাসনে আসীন হইয়া তিনি কলি 
রাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হুন। বঙ্গ দেশের দক্ষিণ সীমাস্ত হইতে ভারতের 
পূর্ব উপকূলস্থ গোর্দবরীর তীর পর্যস্ত কলি রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। বর্তমানে 
কলিঙ্গ বলিতে মোটামুটি ভাবে বর্তমান ওড়িশা রাজ্যই ধরা হয়। মৌরধ্যুগে 
বর্তমান ওড়িশ। অঞ্চল ব্যতীত বর্তমান অন্ধ প্রদেশেরও কিছু অংশ প্রাচীন 
কলিগ রাজ্যের অস্ততুক্ত ছিল। তদানীন্তন কলিঙ্গের রাজধানী ছিল 
তোসলী ( বর্তমান ওড়িশ! রাজ্যের ভূবনেশ্বর শহর হইতে ৬ মাইল দুরে 
অবস্থিত এই স্থানটির বর্তমান নাম ধোৌলি-__701)8011)। অশোকের কলি 
যুদ্ধে শত্রু পক্ষের আড়াই লক্ষ সৈন্ত আহত হইয়াছিল। মৃতের সংখ্য। 
গণনায় পাওয়া যায় না। অনুমান করা যাইতে পারে থে অশোক অন্যুন 
গাচ লক্ষ সৈন্য লইয়া মগধ হইতে কলিঙ্গ অভিধান করেন। এত বিপুল 
সংখ্যক পৈম্ত ও সমর সম্ভ'র লইয়। ফাওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে পাটলিপুন্ত 
হইতে তোসলী পর্যস্ত একটি উত্তম পথ ছিল, অথবা ইহ! নিঘ্নিত হইয়াছিল। 
এই পথটি সম্ভবতঃ মহানদী তীরবর্তী কটক হইতে যাজপুর হইয়া 
বৈতরণী নদীর উপত্যকায় কেওনঝর হইয়া! মযুরতগ্ত জেলার খিচিং 
পৌছিত। খিচিং হইতে উত্তর-পূর্ব মুখে বর্তমান রাইরঙ্গপুর শহর ও 
বাহালদা হইয়া! পথটি বর্তমান স্থবর্ণরেখার উপত্যকায় পৌছিয়। কোনস্থানে 
তাঅলিপ্র-পাটলিপুত্র পথের সহিত মিলিত হইত। অশোকের পরবর্তাঁ কালে 
্ী্ীর় প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ খারবেল মগধ ও অঙ্রদেশ ( অর্থাৎ 
দক্ষিণ ও পূর্ব বিহার) আক্রমণ করেন। খারবেল সম্ভবতঃ অশোক ব্যবহৃত, 
পথ ধরিয়াই মগধ ও অঙ্গ রাজ্যাভিযান করেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পর অশোকের 
সাম্রাজ্য গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়। অশোকের অন্ুশাসনগুলি 
হইতে জানা যায় ষে উত্তর ভারত ব্যতীত ব্যাকৃট্রয়া ( বাহলীক ), কাবুল, 
গুজরাত এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশ অশোকের অধীনতা স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের লোকক্ষয়ে অনুতপ্ত অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করেন এবং অহিংনা নীতি অবলম্বন করেন। 

কলিঙ্গ বিজয়ের পর অশোকের সাম্রাজ্য (১) উত্তরাপথ (২) অবস্তী 
(৩) দক্ষিণাপধ (৪) কলিঙ্গ ও (৫) মগধ এই পাচটি প্রদেশ রূপে 
বিভক্ত ছিল। যথাক্রমে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, স্বর্ণগিরি, তোসলী ও 


মৌর্ধযুগ ৪৫ 


পাটলিপুত্র এই গ্রদেশগুলির রাজধানী ছিল। যগধ-প্রদেশ সমাটের প্রত্যক্ষ 
শাসনাধীন ছিল। প্রাদেশিক শাসনকতৃগণ (03610015 ) অবশিষ্ট প্রদেশ- 
গুলি সম্রাটের নির্দেশান্ুষায়ী শাসন করিতেন। এতিহাসিক কালে ইতিপূর্বে 
কোন ভারতীয় নরপতি এত বড় বিশাল রাষ্ট্র শাসন করেন নাই। সম্রাট 
অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেস্তে পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ 
ও সিংহল গ্রভৃতি স্থানে ধর্ম গ্রচারক প্রেরণ করেন। 

জ্ঞানী, উদার-হৃদয়। সুশাসক ও প্জারঞক সমু হিসাবে জগতের 
ইতিহাসে অশোক অতুলনীয় হইয়া আছেন। পৃথিবীর ইতিহাস লেখক 
মনীষী ওয়েলস্‌ তাহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি রূপে অভিহিত 
করিয়াছেন (১)। 

খ্রীঃ পৃঃ ২৩২ অব্ধে সম্রাট অশোক পরলোক গমন করেন। তাহার 
মৃত্যুর পরেও মৌরধবংশীয় নরপতিগণ শ্রী; পৃঃ ১৮৪ অব পর্যস্ত রাজত্ব করেন। 
মৌরধবংশের পতনের পর শ্রঙ্গ বংশীয় রাজগণ মগধের সিংহাসন অধিকার 
করিয়াছিলেন। 


মৌর্য সআাট্দের পতনের পর মগধের সার্বভৌমত্ত ক্ষুন্ন হয়। ভারত আবার 
ধণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া! যায়। 


সমাটু অশোকের পরে ও গ্রপ্ত রাজবংশের অতুাদয়ের পূর্বে ভারতের 
একজন মহাপরাক্রাস্ত নুপতি হিসাবে কুষাণ সম্রাট কণিফের নাম উল্লেখ- 
ঘোগ্য। সমাটু কণিষ্ক ৭৮ থ্রীস্টাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আাছ। এই সময় হইতেই শকাৰ গণনা করা হয়। পেশোয়ার 
( পুরুষপুর ) কণিষ্ষের রাজধানী ছিল। মধ্য এশিয়া হইতে বারাণসী পথস্ত 
কণিফ্ষের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কণিঞফ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
কুষাণরাজ বান্ুদেবের মৃতার পর কুষাণ সাআজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। 


মৌর্য যুগের পথাবলী সাধারণ ভাবে নিয়লিখিত রূপ ছিল ইহ! দেখা 
যাইতেছে : পাটলিপুন্র হইতে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে তক্ষশিলা-পুফলাবত্ী 
পর্স্ত রাজমার্গ বা উত্তরাপথ। গঙ্গা উপত্যকায় পাটলিপুত্র বারাণসী হইয়া 
কৌস্বান্বীপথ। কৌশামী হইতে যমুনা উপত্যকা ধরিয়া মথুর! এবং তথা হইতে 
ইন্প্রস্থ (দিয়ী) কুরুক্ষেত্র পথ। কুরক্ষেত্রের পর এই পথটি কোন একস্থলে উত্তরাপথ 
708 ১0219458০21 ০6005 ০1৭ (51085, :195), 
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সং পইস্মাসীয সঁহত মিলিত হইয়া তক্ষশিলা পৌঁছিত। তক্ষশিলা হইতে 
হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্য দিয়া এই পথটি মধ্য এশিয়া ও চীনগামী পথের" 
সহিত মিলিত হইত। এই উত্তরাপথের একটি প্রান্ত বিদিশ! (বেসনগর, 
ভিলসার নিকট ) ও উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়া নর্মপ্ধার মোহানায় অবস্থিত ভারুকচ্চ 
(বরোচ,) বন্দরে পৌছিত। একটি শাখাপথ মধুর! হইতে রাজস্থানের মরুভূমি 
অতিক্রম করিয়! সিন্ধু নদীর মোহানায় সিন্ধু সৌবীর রাজোর বন্দর নগর 
পোটালায় পৌছিত। রাজগৃহ হইতে একটি শাখাপথ মূলপথ হইতে শিক্ষাস্ত 
হইয়া শ্রাবন্তী, অহিছত্র (বেরিলীর নিকট ) হস্তিনাপুর হইয়া কুর্ক্ষেত্রের নিকট 
মূল উত্তবাপথের সহিত যুক্ত হইত। মৌর্ধযুগে অবস্তী রাজ্যের উজ্জয়িনী 
অন্ততম শাসনকেন্ত্র ছিল। পরবতাঁ যুগে গুপ্ত-শাসনকালে উজ্জয়িনীর মর্যাদ! 
আরও বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে উজ্জ্িনী হইতে উত্তর পূর্বমুখে বিদিশা পর্যস্ত 
একটি পথ ছিল, একটি পথ ছিল ভারুকচ্চ বা বরোচ, পর্যস্ত, তৃতীয় পথটি ছিল 
গোদাবরী তীরস্থ পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগামী এই পথটি গুপ্ত 
শাসনকালে দক্ষিণগামী প্রধান পথ ছিল। পৈঠানের সহিত দক্ষিণ ভারতে 
কাঞ্ধী মাদুর প্রভৃতি স্থানের স্থলপথে ষোগাষোগ ছিল (১)। 


সীট শা শশা কাশী শশী শশা শশ্গীশশীশগগ 
(১ 4৮1 85588107706 ভি ০০6 (02৮ 95 10016) 20, 2253-25 ; 
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সপ্তম অধ্যায় 
পথ পরিচয়-গুগ্তযুগ 


মৌর্য নরপতিগণ ভারতে এক রাষ্্রীয়তার যে আদর্শ স্থাপন করেন তাহা 
ুষ্ট জন্মের পূর্বেই মলিন হুইয়া যায়। কয়েক শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্প ইতিহাস 
ভেদ করিয়! চতুর্থ খৃষ্টাবের প্রথম পাদে গুধ সম্রাট চন্ত্রগ্ুপ্ত (প্রথম) আর্ধাবর্তের 
রাজচক্রবতীত্ব লাভের সাধনায় আত্মনিবেশ করেন। গুপ্ত রাজবংশের এই তৃতীক্্- 
পুরুষ অচির কালের মধ্যেই মগধকে তাহার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন-_এই 
সময়ে উত্তর ভারতে তাহাকে প্রতিরোধ করার মত সামরিক প্রতিভা আর 
কাহারও ছিল নাঁ। পশ্চিমে প্রয়াগ পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন 
পাটলিপুত্র নগরে তাহার রাজ্ধানী ছিল। চন্তুগুপ্ের পুত্র সমুদ্র পিতার 
প্রতিষ্টিত রাজ্যকে তাহার বিরাট সামরিক-প্রতিভা। বলে পূর্বে কামরূপ হইতে 
পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। জঅমুদ্রপ্তপ্ত নিজে তাহার বিস্তৃত রাজ্য 
শাসন করিতেন। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদাতীরস্থ 
ভূভাগ এবং পূর্বে বর্ষপুত্জ ও পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল ন্দীমধ্যস্থ ভূতাগ তাহা 
প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। পরবর্তাঁকালে ভারতীয় রাজারা সমুদ্রপ্রপ্তেব আদর্শে 
রাজাশাসন শ্লাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। সমুদ্রগ্প্ত অস্বমেধ ষজ্ঞ সম্পর় করেন 
এবং ইহ! দ্বারা ভারতবর্ষে তাহার «্রাজচন্র বর্তাত” প্রতিঠঠিত হয়। 


জনৈক হরিসেন লিখিত স্তত্তগাত্রে খোদিত সমুন্রগ্রধ্ের একটি প্রশস্তি লিপি 
বর্তমানে এলাহাবার্দে পাওয়া গিয়াছে । এঁতিহাসিকদের মতে হরিজন সমুদ্রপ্তপ্তের 
সভাসদ্‌ ছিলেন এবং সমূদ্রগুপ্তের জীবদ্দশায় এ প্রশস্তি রচিত হয়। এই প্রশস্তি 
দৃষ্টে জানা ঘায় যে সমূত্রপপ্ত দাক্ষিণাত্যের বারটি ও উত্তরাপথের নয়টি রাজ্য 
জয় করেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলের পাচটি নরপতি তাহার বশ্ঠতা স্বীকার 
করেন। ইহার! ছিলেন সমতট (মধ্য বাঙলা ), কামরূপ, নেপাল ও ডবাকের 
অধিপতি । ডবাক রাজ্য সম্ভবতঃ বর্তমান আসামের নর্গাও-অঞ্চলে অবস্থিত 
ছিল। পশ্চিম সীমান্তের কতৃপুর (কাংড়া, গাড়োয়াল» আলমোরা, কুমাধু' 
অঞ্চল ) শক ও কুষাণ বংশীয় খগ্তরাজ্যের অধিপতিগণ এবং সুদুর দক্ষিণের 
সমূত্র-পারব্তাঁ সিংহলরাজও তাহার পদদানত হুন। ইহার মধ্যে কোন কোন 
রাজাকে সমূদরুপত করদ-রাজরপে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অঞ্চলের শাসনকার্ষ 





টান তারে তর পথ পরি 
বহনে পরিচালন করিতেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে. সমুতরগুুকে শতযুদধের 


নত বজিয। বর্দখ। কর। হইয়াছে এই জমবাভিষানে দেশের প্রচলিত 
প্থগুলিই ব্যবহৃত হইয়াছিল, সমূদ্রগু হয়ত কিছু নৃতন পথ নির্মাণ করিয়! 
'ছিলেন। ূ 
সমুদ্রগুণ্ের পুত্র দ্বিতীয় চন্্ণুধ-_বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত। অবস্ত এই 
জনপ্রিয় আধ্য! লইয়া অনেক নৃপতি পূর্বে ও পরেও রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
আনুমানিক ৩৮০ থুষ্টাব্ধে দিংহাসনে আরোহণ করিয়! দ্বিতীয় চন্্গুণ্ড মালব, 
গুজরাত, কাধিয়াওয়াড় ও পাঞ্জাবের কতক অংশ জয় করেন। শক-ক্ষত্রপগণকে 
পরাভূত করিয়া মালব ও সৌরাষ্ট্র জয় করারপর তিনি শকারি নামে বিখ্যাত 
হুন। স্বীয় জামাতা বাকাটকরাজ দ্বিতীয় প্রবর সেনের মৃত্যুর পর তিনি 
দক্ষিণাপথের গোদ্দাবরী তীরবত্তা এই অঞ্চলের শাসনভারও গ্রহণ করেন। 
বৃন্দেলখণ্ড হইতে হায়দ্রাবাদ পর্ধস্ত বাকাটক রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। ৩৮ 
ৃষ্টাবৰ হইতে ৪১৩ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ের রাজত্বকাল। 


দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের পর তৎপুত্র কুমারগ্রপ্ত ও পোৌত্র স্বন্দগ্প্ত পূর্বপুরুষদের ন্যায় 
প্রবলগ পরাক্রমে রাজত্ব করেন ও নূতন নূতন রাজ্য জয় করিয়া রাষ্ট্রের সীমানা 
প্রসারিত করেন। স্বন্দগুপ্ত আক্রমণকারী হুনর্দের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত 
করেন। ঘতর্দিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন পর্বস্ত হৃনের গুপ্ত সাআজ্যে প্রবেশ 
করিতে আর সাহপী হয় নাই। আম্মানিক ৪৮৮ খুষ্টাৰে স্বন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়। 
'গুপ্তধুগে ভারতবাসীর একজাতীয়ত্বের চেতনা প্রবলভাবে উদ্ধদ্ধ হয় ও জাতীয় 
জীবনের নান] বিভাগে-_সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্পে এই জাগরণের প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। কালিদাসের কাব্য, বরাহ-মিহিরের জ্যোতিষিক আবিফার, অজস্তার 
চিত্রকলা, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের অভু।থান, সুসম্পন্ন মহাভারত, বামুপুরাণ ও 
মম্তপুরাণ গুপ্চযুগের দান। ম্বগেশপ্রেমিক এঁতিহাসিকর্দের মতে গুপ্তযুগ 
ভারতবর্ষের হুর্ণ-উষ। কাল; ভারতবাসী এই যুগেই সর্বাপেক্ষা স্থুধী জীবন 
সাপন করিত। ভারতীয় সংস্কৃতি এই স্বর্ণউষ। কালেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
শ্চৃতি লাভ করিয়াছিল (১)। 
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গুতুগ ৪৯ 


গুপ্ত যুগে বণিক-সঙ্ঘ ও বণিকদের মিলিত চেষ্টায় ব্যবমা-বাণিজ্যের 
গ্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়। এই সমৃদ্ধি সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয়। 
দেশের অভ্যন্তরে বন্ত, খাস্ত-শন্ত, লবণ, মশলা, মণি-মাণিক্য প্রভৃতির 
ব্যবসায় চলিত। ব্যবসায়-দ্রব্য জলপথ ও স্থলপথে বাণিজ্য পধগুলি ছারা 
পরিবাহিত হুইত। বরোচ,, উজ্জয়িনী, পৈঠান, বিদিশা, প্রয়াগ, বারাণদী, 
গয়া, পাটলিপুত্র, বৈশালী, তাত্রলিগ, কৌশাম্ী, মথুরা, অহিচ্ছন্ত্র ( বেরিলীর 
বামনগর গ্রামের নিকট ), পুষ্ষলাবতী ( পেশোয়ারের ১৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 
অবস্থিত বর্তমান চারসাড্ড|) প্রভৃতি নগরগুলি স্থসংস্কত ও স্থুরক্ষিত 
পথ দ্বারা পরম্পরের সহিত সংযুক্ত ছিল। এই নগরগ্তলি ছিল গুধু-যুগের 
প্রধান বাণিজ্য কেন্ত্র। শ্রেণীবদ্ধ গোশকট, অথব| অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পণুপৃষ্ে 
দব্যার্দি বহন করা হইত। ব্রহ্ষপুত্র, গজ নর্মদ1 গোদাবরী, কৃষ্ণ! প্রভৃতি 
নদীপথেও প্রচুর দ্রব্যসস্তার বাহিত হইত। এই সময়ে ভারতে পোত 
নির্মাণ-বি্ার গ্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল। ৪০* যাত্রীর স্থান সন্ুলান হয় 
এমন সুবৃহৎ পোতও এই ধুগে প্রস্তুত হইত। বাঙ্গলার তাঅলিপ্ত ( বর্তমান 
মেদ্দিণীপুর জেলার তমলুক ) হইতে সিংহল, চীন, জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপে 
পণাপূর্ণ পোতগুলি যাতায়াত করিত। অন দেশেও অনেকগুলি বনার 
অবস্থিত ছিল, এই গুলিও বহির্ভারতের সহিত যোগাযোগ রক্ষ। করিত (১)। 

শকরাজ রুদ্র সিংহ দ্বিতীয় চন্্রুপ্ত কর্তৃক পরাভূত হওয়ার ফলে 
গুজরাত এবং পসৌরাষ্ট্ের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি গ্রপ্ত-সাআাজ্যের অধিকার ভুক্ত 
হয়। এইভাবে সমগ্র ভারতের সহিত জলপথেও পশ্চিম জগতের সহিত 
সংঘোগ দৃট়ীভূত হয়। এক রাষ্ট্রের অধীন থাকায় যাতায়াতের সথগমতা, ক্ষ 
ক্ষুদ্র প্রত্যেক রাষ্ট্রে শ্ু্ধ প্রদান ও অন্যান্য বাধার অপসারণ গু যুগে বাণিজ্যিক 
প্রবৃদ্ধির অন্ততম কারণ (২)। এই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে 
বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়। বাণিজ্য-পথগুলির একটি ছিল জববলপুরের মধ্য দিয়া 
পূর্ব উপকূল অভিমুখে। উজ্জয্িণী, নাসিক ও কারওয়ার হুইয়! পশ্চিম উপকূলের 
বাণিক্্য-পথটি প্রলারিত ছিল। এই পথ পৈম্ত-বাহিনী এবং তীর্ঘ-যাত্রিগণ 
কতৃর্কও ব্যবত হইত। গুপ-সম্রাটের৷ এই মহাপথগুলির রক্ষণাবেক্ষণে 
মনোযোগী ছিলেন। 


০ স্পার্ম পসরা 
(১) জষ্টব্য্চ, 0. 01910100097 500 ঠ16127 (0৫) 59৮9৮৮৪- 
4306, 2৩৮০০, 82950 
(২) 1, 11, 78010008104 5055 96 104150 18005। 0১ 55 


৫০ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


স্ন্বগুণ্ের পর পুরুওগু, বৃধণ্ড, নরসিংহ ওপ গ্রড়ৃতি কয়েকজন রাজা যষঠ 
শতান্ধীর শেষভাগ পর্যন্ত সাআ্রাজযকে কোনব্ূপে বাচাইয়। রাখেন। তাহার পর 
গুধ সাঁআ্াজ্যের মহিম! অন্তমিত হয়। 

সম্রাট দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে টচনিক-পরিব্রাজক 
ফা-হিয়ান (178-175150, ৪1-1119]) ) বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্ত 
ভারতবর্ষে আগমন করেন। ফা-হিয়ানের ভ্রমণযৃ্তাস্ত হইতে তদানীস্তন ভারতবর্ষ 
সস্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 

৩৯৯ খুষ্টাবে ফা-হিয়ান তাহার কয়েকজন সঙ্গীসহ চীনের চাউ-আন 
(01808 40) নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া পশ্চিম চীন, গোবি মরু, 
খোটান পর্বতমালা ও পামীর অতিক্রম করিয়! সিন্ধু নদীর তীরে উপস্থিত 
হন। নদী পার হইয়া তাহারা উভিয়ান € আধুনিক চিত্রল ও তাহার পূর্বদক্ষিণ 
অংশ) পৌছান। চীন হইতে ভারতের অভ্যন্তর ভাগে পৌঁছিতে তাহাদের 
দীর্ঘ ছয় বৎসর সময় লাগিয়াছিল। উভিয়ান হইতে তাহারা গান্ধার রাজ্যে 
প্রবেশ করেন। অতঃপর পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া তাহারা তক্ষশিল! পৌঁছান। 
তক্ষশিলা হুইতে তাহার! তদানীস্তন কালের পুরুষপুর ( পেশোয়ার ) আগমন 
করেন। পুরুষপুর হইতে নগ্রহার (জালালাবাদের নিকট ) নামক স্থানে আলিয়া 
তাহারা আফগানিস্তান অভিমুখে ঘাত্র! করেন। এই সময় আফগানিস্তানে তিন 
সহম্র বৌদ্ধ-শ্রমণ বাস করিতেন। আফগানিস্তান হইতে আবার তাহার! পূর্বমুখে 
যাত্রা করিয়া! ভিদা নামক স্থানে পৌঁছান। অতঃপর পূর্বদক্ষিণ মুখে আশী যোজন 
পথ অতিক্রম করিয়া ঠাহারা মথরা পৌছান। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহপূর্ 
হইতে প্রচলিত গাদ্ধার-তক্ষশিল'-মথুরা পথটিই যে চৈনিক পরিত্রাজকেরা ব্যবহার 
করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সঙ্দেহ নাই। মথুরা হইতে তাহারা সন্কিস! 
নামক স্থানে আগমন করেন। সক্ষিস! বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলার 
একটি গ্রাম। উত্তর রেলপথের (0:67. [1, ) শিখোহাবাদ-ফারুখাবাদ 
শাখার মোটা রেলওয়ে স্টেশন হইতে এইন্থান চার মাইল উত্তরপূর্ব কোণে 
অবস্থিত। সঙ্কিনা হইতে সাতঘোজন পথ অতিক্রম করিয়া পরিব্রাজকেরা 
কান্বকুজ বা! কনৌক্জ পৌছান। কনৌজ হুইতে তাহারা অযোধ্যায় আসেন। 
অযোধ্য! হইতে শ্রাবন্তী হুইয়া তাহার! কগিলবস্ত আগমন করেন। কপিলবস্ত 
হইতে রামগ্রাম হইয়া তাহার! বুদ্ধের নির্বাণস্থান কুণীনগর বা! কাসিয়া পৌঁছান । 
রামগ্রাম বর্তমানে পূর্বোত্তর রেলপথের গোরক্ষপুর-গোনড! শাখার মুগ্ডেরাওয়া 


গুপ্তযুগ ৫১ 


স্টেশন হইতে ছুই মাইল দক্ষিণে রামপুর নামে পরিচিত একটি গ্রাম। কুশীনগয় 
হইতে বৈশালী এবং তথা হইতে গঙ্গানদী অতিক্রম করিয়া তাহারা মগধের 
রাজধানী পাটলিপুত্র গৌছান। ফা-হিয়ান লিধিয়াছেন যে মগধের অধিবাসীরা 
সমৃদ্ধিশালী ও উদারহৃদয়। অপরকে সাহায্য দান এবং প্রতিবেশীদের প্রতি 
কর্তব্য পালনে ইহারা সদাই তৎপর। সমাজের নেতৃস্থানীয় ও ভদ্র জনসাধারণের 
অর্থান্ছকূল্যে রাজধানীতে বহু দাতব্য-চিকিৎসালয় গ্রতিঠিত আছে। এখানে 
দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের তু লওয়া হয়। (১) 


আশ্র্ষের বিষয় ফা-হিয়ান তাহার ভ্রমণ-বৃত্বাস্তে কোথাও মগধের রাজার নাম 
উল্লেখ করেন নাই। গুপ্ত-রাজগণ ব্রাঙ্গণ্য-ধ্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সনাতন 
হিন্দুধর্মের পুনরত্যুতথানের উদ্‌গাতা এই বিধর্মী রাজার নাম উল্লেখ করিয়া সম্ভবতঃ 
ফ"হিয়ান তাহাকে গৌরবাদিত বা চিরম্মরণীয় করিতে চাহেন নাই। তথাপি 
মগধের সমৃদ্ধি বর্ণনায়, মগধবাপীর মহৎ চরিত্রের প্রশস্তিতে ফা-হিয়ানের 
অজ্ঞ!তপারে পরোক্ষভাবে দ্বিতীয়-চনত্রগুপ্ের সুশামন মহিমাই প্রকটিত হইয়া 
পড়িয়াছে। গাটলিপুত্র হইতে ফাঁ-হিয়ান সদলে রাজগৃহ (রাজগীর) গযন 
করেন এবং তথা হইতে গয়! হইয়া! বারণনী আগমন করেন। বারাণসী হইতে 
গাটলিপুঞ্ে পুনরাগমন করিয়া অতঃপর তাহার! তালিঞ্ধ (আধুনিক মেদিনীপুরের 
তমলুক ) ঘাত্র! করেন। গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত এই বদদর-সহরে ছুই 
বৎসর বাস করিয়া ফা-হিয়ান বৌদ্ধ-ুত্রগুলির অনুলিপি ও বৌদ্-মূতি সমূহের 
প্রতিলিপি (ড্রইং) প্রস্তুত করেন। ছুই বৎসর পর একটি বাখিজ্যপোতে স্থান 
সংগ্রহ করিয়া তাআলিণ হইতে তিনি সিংহল যাত্রা করেন। সিংহল হইতে 
ষবদ্ধীপ হুইয়! জলপথে ৪১৯ খৃষ্টাবে ফা-হিয়ান চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। মোট 
ছয় বত্মর কাল ফা-ছিয়ান এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। বুদ্ধের দেশ 
হইতে বিবিধ তথ্য ও জ্ঞানলাভ করার জন ফা*হিয়ান কয়েকজন সঙ্গীসহ 
শ্রদেশে আসিয়াছিলেন। একন্থান হইতে আর এক স্থানে আসিতে পথের 
ছুইধারে বৌদ্ধধর্ম ও ভগবান বৃদ্ধ সংক্রান্ত যাহ! কিছু তষ্টব্য ও জাতব্য সব 
কিছুই এই গরিভ্রাজকের! গঁধিবার ও জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এরই 
জন্ই ভারত পরিক্রমণে তাহাদের এত দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হুইয়াছিল। ফা- 
ছিয়ানের পরিক্রমধ পথের নৃতন আলোচনা নিপ্রয়োজন। পূর্ববতী অধ্যায় 


সপ 
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৫২ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


সমূহে বণিত ও এতৎকালে স্ুপ্রচলিত পথগুলিই ফ-হিয়ান কর্তৃক ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। 

কবি কাঙলিদাসের কাল সন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। পণ্ডিত- 
প্রবর কীথের মতে (4. 8- 8916) ) কালিদাস দ্বিতীয়-চন্ত্রগ্ুপ্তের সমসাময়িক 
ছিলেন। কাঙ্গিদাসের রচনাবলীর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতেও কীথের মতটি 
সমধিত হয়। কালিদাসের কাব্যে ভারতবর্ষের ঘে ভৌগোলিক ও সামাজিক 
পরিবেশ দেখিতে পাওয়। যায় তাহ সর্বতোভাবে গুপ্ুদাআজ্যের দ্বর্ণধুগের__ 
বিশেষভাবে দ্বিতীয় চন্ত্রগ্প্তের রাজত্বকালের (৩৮ হইতে ৪১৩ খুষ্টাবধে ) চিন্র। 

কালিদাসের মালবিকা গ্রিমিত্র নাটকে দেখা যায় ষে বিদর্ভরাজ মাধব সেন স্বীয় 
ভগ্মী মালবিকাকে বিদ্িশাধিপতি অগ্নিমিত্রের হস্তে সমর্পণের উদ্দেশে যাত্রা করিয়! 
পথিমধ্যে শত্রু কতৃক আক্রাস্ত হইয়! বন্দী হন। মাধবের মন্ত্রী হৃমতি মালবিকাকে 
লইয়া বিদিশাগামী একদল বণিকের সঙ্গলাভ করেন (স ইমাং তথাগত ভ্রাতৃকাং 
ময়া সাদ্ধঘপবাহ্া তবৎসন্বন্ধাপেক্ষম! পথিকপার্থং বিদ্দিশাগামিনমন্ুপ্রবিষ্টুঃ।_- 
ম[লবিকাগ্রিমিত্র, ৫1৮৩)। ইহা হইতে খিদর্ভ (বর্তমান বেরার অঞ্চল ) 
হইতে বিদিশা ( বর্তমান মধ্যপ্রদেশের ভিলসার নিকট অবস্থিত বেসনগর ) 
অভিমুখে একটি বাণিজ্য-পথের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে । 


রঘুবংশে রামসীত! প্রাসাদ শীর্ষে দাড়াইয়া দেখিতেছেন যে অধঃস্থিতা 
অযোধ্যানগরীর স্থপ্রশস্ত রাজপথ সমূহের উভয় পার্থ বিপণি শ্রেণীতে সহ সহমত 
লোক ক্রয় বিক্রয়ের জন্ত সমবেত হইয়া রাজধানী অযোধ্যাকে মুখরিত করিয়া 
তুলিয়াছে ( খদ্ধাপনং রাজপথং ইত্যাদি, রঘু ১৪।৩* )। রঘুবংশে রামননন 
কুশের সুশাসনের সাক্ষ্য হিসাবে লিখিত হইয়াছে ষে তাহার অধিকারে বণিকেরা 
নধীসমূহে গৃহদীঘিকার ন্যায়, বনসমূছে উপবনের স্তায় এবং পর্বত সমূহে গৃহের 
তায় যথেচ্ছ বিচরণ করিত ( বাপীষিব শ্রবস্তীষু বনেষুপবনেধি'ব। সার্থাঃ শ্বৈরং 
্বকীয়েষু চের্বেশস্থিবাদ্রিযু ॥-_রঘু ১৭৬৪ )। 

রঘুবংশে রাজপথ ব্যতীত, মার্গ, নরেজ্র মার্গ (৫18৯, ৬1৬৭) প্রভৃতি শব্দ 
দীর্ঘ প্রশস্ত পথ অর্থে ব্যহত হুইয়াছে। কুমারসম্ভবে এই অর্থেই মছাপথ শব্ধ 
প্রযুক্ত হইয়াছে (কুমার %৩)। 

রঘুর দিথিজয় প্রসজগে দেখা যায় অযোধ্যা! হইতে নিষ্কান্ত হইয়া প্রাচ্যদেশ জয় 
করিতে করিতে রঘু হুন্ধ দেশ (পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল), তারপর 


গপতহগ ৫৩ 
উৎ্কল হইতে সমূদ্রের বেলাভূমি অঞ্চল ধরিয়া অগ্রসর হুইয়! পাণ্যরাজ্য 
(বর্তমান তিনিতেলী, মাছুরা অঞ্চল), কেরল হইয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা 
ধরিয়া পারস্ত, কথ্বোজ প্রভৃতি জয় করেন। অত:পর কাশ্মীর; ও. হিমালয় সংলগ্ন 
অঞ্চল ধরিয়! তিনি প্রাগজ্যোতিষপুর ( বর্তমান আসামের কামরূপ অঞ্চল) জয় 
করিয়া শ্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন (রঘু-৪)। হরিসেনের সমুদ্প্তপ্ত প্রশস্তির 
সহিত রঘুর দিথিক্জয় পথের আংশিক সাদৃণ্ঠ থাকায় এতিহাসিকেরা মনে করেন 
ষে রঘুর দিগ্িজয় বর্ণনার উপর সমুদ্রগুণ্থের দিখিজয়াভিযানের প্রভাব পড়িয়াছে। 
কালিদাসের মালবিকাগ্রিমিত্রে অশ্থমেধ যজ্ঞের ষে উল্লেখ আছে, উহ! কালিদাসের 
অনতিপূর্বকালে অনুষ্ঠিত সমুদ্রপ্তপ্তের অস্মেধজ্ঞের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। 
রঘুবংশে রঘুপুত্র অজের ভোজরাজ্যে ( বেরার ) গমন পথটি, কালিদানের কালে 
অযোধ্যা হইতে দক্ষিণগামী একটি পথের ইঙ্গিত কুচিত করে (818১ রঘু)। 


এই প্রসঙ্গে কাপিদাসের মেঘূত কাব্যের মেঘের গতিপথটিও আলোচন! 
করা যাইতে পারে। মেঘদুঁত-নায়ক যক্ষের নির্বাসন স্থানটি ছিল--রামগিরিঃ | 
উইলসনের মতে নাগপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে ২৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে 
অবস্থিত রামটেক শহরের নিকট এই নামীয় পাহাড়টিই মেঘ্দুতের রামগিরি। 
মারাঠী ভাষায় রামগিরি ও রামটেক্‌ সমার্থক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শান্্রীর মতে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জেলার রামগড়ই কালিদান বণিত 
রামগিরি। এই রামগিরি হইতে মেঘের গন্তব্য ছিল উত্তর দিকে মালক্ষেত্র 
( ক্ষেত্রমারহ্মালং ১১৬ )। এই মালক্ষেত্র দ্বারা মালোয়ার কৃষ্তবর্ণ উচ্চভূমি বুঝান 
হইয়াছে । অতঃপর পর্বতের ঢালুভূমিতে আত্রকূটের কথা আছে। ইহা স্থারা 
রেওয়া রাজ্যের সাতপুরা পর্বতমালার পূর্বোত্তর দিকে অবস্থিত অমরকণ্টক স্থানটিই 
সম্ভবতঃ বুঝাইতেছে। কারণ পরেই বলা হইতেছে যে এই স্থান হইতেই বিজ্ধ্য 
পাদমূল দিয়া গ্রবাহিতা শীর্ঘ। রেবানদী ( নর্মদা) দেখা যায় (রেবাপ্রক্ষ্যন্থপল 
বিষমে বিদ্ধ্যপার্দে বিশীর্ঘাং ২১৯)। এখানে উল্লেখযোগ্য থে রেবা (নর্মদা) 
অমরকণ্টক পর্বতীর্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিস্ধ্যপাদমূল ধরিয়! প্রবাহিত। 
অতঃপর মেথের গন্তব্য স্থান পরিণত ফলশ্।ম জন্ুবনাস্তাঃ দশার্ণা। (১২৪ )। 
পুরাণে দশার্ণ জনপর্দের উল্লেখ আছে। পূর্বমালব অঞ্চল লইয়া এই জনপদ 
গঠিত *ছিল। প্রাচীন কালের দপার্ণের রাজধানী বিদ্িশ! নগরী (বর্তমান 
মধাগ্রদেশের ভিল্পার নিকট অবস্থিত বেস্নগর ) পৌছিয়া মেঘকে নীচে? 
পাছাড়ে বিশ্রাম লইয়! বেত্রবতী নদীর তীরে পুণ্পবনে যাইতে বলা হইয়াছে 


€৫৪ প্রাচীন ভারতেরপথ পরিচয় 


(১।২৬)। উইলসনের মতে এই নদী বেতোয়] ও শিগ্রার মধ্যে প্রবহমানা 
পার্বতী” নাষে একটি নদ্দী। অতঃপর মেঘকে উজ্জয়িনী ষাইতে বল! হইতেছে 
(১/২৮)।,-বিদিশা হইতে উজ্জয়িণী আকাশপথে বা স্থলপথে সরলরেখায় 
নহে। এই জন্তই মেঘকে কিছুটা বাকা ভাবে যাইতে অন্থুরোধ করা হইয়াছে। 
উজ্জয়িনী ছাড়িয়া গম্ভীর! নদী ( শিপ্রার শাখা নদী )পার হইয়া মেঘের গন্তব্য 
স্থল দেবগিরি, এই দেবগিরিতে স্বন্দ দেবতার মন্দির আছে বলা হইয়াছে 
(১।৪২-৪৩)। চদ্বল নদীর দক্ষিণ ভাগে দেঁবগিরি নামে মাত্র ২০০ ফিট 
উচু একটি পাহাড় আছে। এখানে এখনও খাণ্ের! দেবতার একটি মন্দির 
আছে। ধাণ্েরা”স্বন্দরাজ শবের চপিত রূপ হওয়াই সম্ভব। অতঃপর 
চগ্থল বা! চর্মন্বতী পার হইয়া মেঘকে একটু বাকিয়৷ উত্তর মুখে দশপুর যাইতে 
বলা হইয়াছে (১181 )। দশপুরের বর্তমান নাম মন্দাসোর, মধ্যপ্রদেশের 
গোয়ালিয়র জেলায় সিউন| নদ্দীর তীরে এইস্থান অবস্থিত। এই স্থান হইতে 
মেঘের গন্তব্য সরম্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্ধাবর্ত জনপদ (১৪৭) 
এই জনপদের কুরুক্ষেত্র হইতে সরদ্বতী নদী পার হইয়া মেঘকে হুরিদ্বারের 
ছুই মাইল পূর্বে অবস্থিত কনধলে যাইতে বলা হইয়্াছে। অতঃপর হিমালয় 
পর্বতে আরোহণ করিয়া ক্রৌঞ্চরন্জ গিরিপথ ধরিয়া! ঠকলাস মেঘের গন্তব্যস্থল। 
কলাস ও মানস সরোবর যাইতে হইলে মাঙ্গাং, লংপ্যা, ধর্ম, উনধাওরা, 
কিংরিবিংরি, বাল্চা, সালসাল্‌, সিলিকাঙ্ক, নিতি প্রভৃতি অনেকগুলি গিরিপথ 
আছে (১)। ম্হামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই ক্রৌঞ্চ-বক্জই 
নিতি গিরিপথ (210001810 7889 ) (২)। 


মহাভারতের দ্রোণপর্বে লিধিত হইয়াছে যে ক্রোঞ্চ পক্ষীনকল এই পথ 
দিয় মানস সরোবরে পৌছায়। স্ুপ্রসিদ্ধ সুইডিশ, পর্যটক সভেন্‌ হেডিন্‌ 
(962 13601 ) বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে হিমালয় অঞ্চলে পরিভ্রমণ 
করেন--এই ক্রৌঞ্চ-রন্ধ হইয়া হংসঘালার কৈলাস অভিমুখে ধাতায়াত তিনিও 
লক্ষ্য করিয়াছেন। ক্রৌঞ্চরদ্ধ পার হইয়া মেঘকে কৈলাস ও মানস সরোবর 
হইয়। অলকা! পুরীতে যাইতে বল! হইয়াছে (৫৮-৭০)। 


(১) 5, 0,:86170810. 250. 7.7 78)06০,-৮ 586601) 01006 069£12975 
810 0691085 ০0: ১6 17100819590 01980509105 210৫ 0095৮0-92,-% 

(২) 1031081000৩ 31097 904 021558 2:5562101) 5০001৩5--$০01, 1, 
৮০ 155 052০9, 





গপ্তধুগ ৫৫ 


পর্যটক সভেন্‌ ছেডিন এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া কালিদাসের বর্ণনার 
সহিত এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সাদৃশ্য সমর্থন করিয়াছেন (১)। কৈলাস পর্বতের 
স্থানীয় নাম তিব্বতীয় ভাষায় কাং রিন পোচে (৮০০ ২৮ পৃঃ ও ৩১০ উঃ) 
ইহার উচ্চতা ২১৮১৮ ফিট। মানস-সরোবর কৈঙ্গাসের ঈষৎ দক্ষিণে 
পূর্ব দিক ঘেযিয়া অবস্থিত (৮১৩০ পৃঃ ও ৩৯১০ উঃ)। এই হা সমূদ 
পৃঠ হইতে ১৫,০৯৮ উচ্চে অবস্থিত। এই হুদের দক্গিণ ভাগে গুর্ল! 
মানডাটা (00018 14187024/9 ) নামে একটি পর্বত আছে। দেখ! যাইতেছে 
কবি কালিদাস ভারতের ভূগোল সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন (২)। 


মৌর্ধ যুগের অবসানের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই গ্রপ্ত-যুগে ভারতের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্বস্ত পথাবলী শরীরের শিরা-উপশিরার ন্থায় স্থুবিন্স্ত 
হইয়। গিয়াছিল। 
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পথ পরিচয় -কাগ্াকুজ সাআ্াজ্যের যুগ 

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে কনৌজের মৌখরী বংশ ও 
স্থানেশ্বরের পুগ্তভৃতি বংশ প্রবল হুইয়া উঠে। স্থানেশ্বররাজ প্রভাকর বর্ধনের 
পর তৎপুত্র রাজ্যবধন স্থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করেন। মৌখরি-রাজবংশীয় 
গ্রহবর্মা গ্রভাকরবর্ধনের কনা রাজাপ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। গোৌড়রাজ শশাঙ্কের 
সহিত সংঘর্ষে গ্রহবর্মা ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর এই উভয় রাজ্যের শাসনভার 
রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের হস্তগত হয়। আহ্মানিক ৬০৬ খুষ্টাব্েে হর্ষবর্ধন 
লিংহাসনে আরোহণ করেন। কনৌজ এই যুক্ত রাজ্যের রাজধানী হয় । হর্যবর্ধন 
প্রায় অধশতাব্দী কাল (৬*৬--৬৪৭ খুষ্টাব) প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করেন। 
পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল, বর্তমান উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িয্যা এবং সম্ভবতঃ বাঙলার 
কিয়দংশ তাহার সাম্রাজ্যের অস্তভুক্ত ছিল। হ্র্ষব্ধনের রাজত্বকালে 
পাটলিপুত্রের গৌরব শ্তরান হইয়া যায়, কনৌঞ্জ তদানীস্তন ভারতের প্রাণকেন্্ু 
হইয়! উঠে । 

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌ সা, ( নি1৩0. 15908, 
0০1) 0709808 ) বৌদ্ধধর্ম সম্বদ্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য ভারতে 
আগমন করেন। হিউএন্‌ সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তদানীস্তন ভারতের ইতিহাস 
রচনার এক অযূল্য উপকরণ। 

চীনের কানশ্ত প্রদেশ হইতে গোবি মরুভূমি, সমরকন্দ, ব্যাকৃট্িযা ( বাহলীক 
উত্তর আফগানিস্তান) ও হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া হিউএন্‌ সাউ, 
গাদ্ধার রাজ্যে প্রবেশ করেন। ৬৩৭ খুষ্টাব্ধে হিউএন্‌ সাউ, পুরুষপুর (পোশোয়ার) 
আগমন করেন। এখান হইতে কাবুঙ্গ নদী পার হইয়া তিনি তক্ষশিলা পৌঁছান । 
তক্ষশিলা হইতে তিনি কাশ্মীর যাত্রা করেন। তক্ষশিলা! তংকালে কাশ্মীর 
রাজ্াতুক্ত ছিল। তক্ষশিলা হইতে কাশ্মীর যাইবার পথের নদীগুলির উপর 
লৌহনিমিত সেতু ছিল। বরাহুমলপুরা (আধুনিক বরমূলা ) হইয়া হিউএন্‌ 
সাউ, কাশ্মীরের রাজধানী প্রবরপুর (শ্রীনগর) পৌছান। কাশ্ীররাজ 
মহাপমারোহে তাহার অভ্যর্থনা করেন। ৬৩১--৩২ খু্টা্খ এই ছুই বৎসর 
কাশ্মীরে বাস করিয়া বন মূল্যবান বৌদ্ধপ্রস্থ অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করিয়া চৈনিক 


কান্তৃজ সাআাজ্যের যুগ ৫৭ 


পরিব্রাজক ভারতের সমতলভূমি অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি পাঞ্জাবের 
শাকল (বর্তমান শিয়ালকোট ) নগরে গৌছেন। হিউএন্‌ সাঙের ভ্রমণ 
বিবরণে দেখ! যায়ধে শাকল হইতে পূর্বে পথে সর্বত্র বহ পাস্থশালা ছিল। 
এখানে অনাধ আতুরদের বিনামূল্যে ভোজ্য ও ওধধ বিতরণ করা হইত, 
পথিকদের কোন কষ্ট হইত না। শাকল হইতে হিউএন্‌ সাউ, সম্ভবতঃ 
বর্তমান লাহোরে আসেন। এখান হইতে তিনি বিপাশা! তারে অবস্থিত 
চীনতৃক্তি, জলম্বর হইয়া মথুরায় পৌছান। মথুরা ত্যাগ করিয়া যমুনানদীর 
উজানপথ ধরিয়া তিনি স্থানীষ্বর (বর্তমান থানেশ্বর) আদেন। স্থানীশ্বর 
হইতে আধুনিক দেরাদুন, হুরিঙ্ধার, গাড়োয়াল, পশ্চিম রোহিলখণড, অহিছত্র, 
সঙ্কিদ! (সঙ্কান্ত-বর্তঘান বেরিলীর নিকট ) হইয়া তিনি কান্তকুজ বা কনৌজ 
লৌছান। হিউএন্‌ সাউ, যখন কাকু ( উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায়) 
আসেন তখন মহারাজ হ্র্ষবর্ধন কান্তকুজে উপস্থিত হিলেন না। কান্কুজ 
হইতে অযোধ্যা-প্রয়াগ হইয়া হিউএন্‌ সাউ, কৌশাম্বী আসেন (এলাহাবা্দের 
নিকটবতাঁ আধুনিক কোশাম গ্রাম )। কৌশাথী হইতে শ্রাবন্তী (আধুনিক 
সাহেত মাহেত ) হইয়া চৈনিক পরিব্রাজক ভগবান বৃদ্ধের জন্ম ও নির্বাণস্থান 
কপিলবস্ত ও কুশীনগর দর্শন করেন। এখান হইতে বারাণসী, বৈশালী 
(হজঃফরপুর শহরের কুড়ি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আধুনিক বসার 
গ্রাম )হইয়া তিনি নালন্দায় আগমন করেন। অন্নকালের জন্য রাজগৃহ দেখিয়! 
আসিগ্। তিনি দীর্ঘকাল নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ শীলতদ্রের নিকট 
বৌদ্ধ ধর্মশান্ত অধ্যয়ন করেন। নালন্দা হইতে পাটলিপুত্র হইয়া তিনি 
বৃদ্ধগয়ায় আগমন করেন। গয়া হইতে চম্পা (ভাগলপুর ), চম্পা হইতে 
কজঙ্গল (আধুনিক বিহারের রাজমহুল ), কজঙগল হইতে পৌওু, বর্ধন (বর্তমান 
বাংলা দেশের বগুরা জেলার মহাস্থান) হইয়া হিউএন্‌ সাও, কামরূপ 
( আঙামের গৌহাটি অঞ্চল) আগমন করেন (১)। কামরূপ হইতে সমতট 
(ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা অঞ্চল) অতিক্রম করিয়া তিনি তাত্রলিঞ্$ 
(আধুনিক মেদিনীপুর জেলার তমলুক) আগমন করেন। ফা-হিয়ানের মত 


শি শশা পিশিশাপশীশি পাপপীশি্স পপি শি শাশাশা্াপিশীশীতিপাশপীীশাপাী 


(১) এই ধাত্রার় হিকউএন্‌ সা, কামরূগ আদেন নাই, পরে আনিয্লাছিলেন অনেক 
লেখকের এইরূপ মত। এই অনুচ্ছেদে সাধারণ ভাবে 107725 ড18615-এর ম 
জনুহত হইরাছে। (00. ১687. 00%521785 112515 10 10018--0502085 
/80675, 7০781 85818010 590160 1,010, 1904, ) 





৮ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


তাম্রলিগ্ত হইতে জলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। জঙলপথে 
বিপদের সম্ভাবনা! আছে জানিয়া! হিউএন্‌ সাউ তাহার এই জন্কল্প ত্যাগ করেন। 
তাঙলিপ্ত হইতে কর্ণন্থবর্ণ (পশ্চিম বঙ্গের বহরমপুরের নিকট চিরুটি রেলওয়ে 
সেশনের সন্পিহিতস্থান) হইয়া তিনি ওড়ু ও কলিঙ্গ (আধুনিক ওড়িশা ) 
অভিমুখে যাত্র/! করেন। কলিঙ্গ হইতে দক্ষিণ কোশল (রায়পুর, বিলাসপুর 
সম্ধলপুর অঞ্চল ) এবং প্রায় ছুইশত মাইল অরণ/ পথ দিয়া তিনি অঙ্করাজ্যে 
আসেন (পশ্চিঘ গোর্দাবরী জেলা) । অতঃপর অমরাবতী (গুণুর জেলা” নাগাজ্ন 
কোণ! প্রভৃতি পর্যটনাস্তে পরিব্রাজক কোনার নদ্দীতীরে পল্লবরাজের অধীন 
দক্ষিণ কর্ণাটের কাঞ্ধীতে (আধুনিক কাল্জীভরম্‌ চিঙ্গেলপুট জেলা) উপস্থিত 
হন। সপিংহল যাওয়াই তাহার উদ্দেশ্ট ছিল, কিন্তু সিংহলে গৃহযুদ্ধ ও 
ছুভিক্ষের সংবাদ পাইঘ্না তিনি পিংহল যাত্রার সঙ্থল্প পরিত্যাগ করিয়া 
কোস্কন ও মহারাষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হন। কোনও কোনও লেখকের 
মত এই যে তিনি সিংহল গিয়াছিলেন।- 


মহারাষ্ট্র হইতে মালব, মালব হইতে গুজরাটের বলভী (কাথিয়াওয়ারের 
ভবনগরের নিকট বর্তমান নাম হবাল!) ও সুরা হইয়! হিউএন্‌ সাউ. পাঞ্জাবের 
মূলতান পর্যস্ত অগ্রসর হন। এখান হইতে তিনি পুনরায় তাহার প্রিয় 
শিক্ষাতীর্ঘ নালন্দায় প্রত্যাগমন করেন। এখানে কিছুকাল অবস্থিতির পর সম্রাট 
হ্ষবর্ধনের সাদর আমন্ত্রণে তিনি তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য কান্যকুজ 
খাত্রা করেন। হর্ষের নিকট হইতে প্রচুর সমাদর লাত করিয়া প্রয়াগ-কৌ শাস্থী 
হইয়া তিনি স্বদেশের উদ্দেস্টে পাগ্তাব অভিমুখে যাত্রা করেন। সিন্ধুনদী 
অতিক্রম করিয়৷ তিনি উডিয়ান, উদভাগ্, নগ্রহার (জালালাবাদ ) ও লম্পকের 
€জালালাবাদের কুড়ি মাইল উত্তর পশ্চিম অবস্থিত ) মধ্য দিয়া কপিশ। 
(কাবুল নদীর তীরে) আগমন করেন। কপিশার রাজার নিকট বিদায় লইয়া! 
ছিউএন্‌ সাউ, হিন্দুরুশ পামীর হইয়া কাশগর উপনীত হন। কাশগর হইতে 
ইয়ারকন্দ ও খোটান হুইয়। ৬৪৫ থৃষ্টান্ধে ছিউএন্‌ সাউ, চীনের চাউ-আন্‌ 
সহরে পৌছান। এধানকার রাজা মহাসমারোহে তাহাকে অভ্যর্থনা জানান। 
এইক্ূপে হিউএন্‌ সাঙের যোল বর্ষব্যাপী বিংশ সহত্র মাইল পরিব্রঙ্জন সমাপ্ত 
হয়। হিউএন্‌ সাউ, নিজের প্রয়োজন ও ইচ্ছামত ভারতবর্ষের একস্থান হইতে 
আর একস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মৌর্য ও গুগ্তযুগের প্রচলিত পথগুলি 
ছিউএন সাউ, নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত অঞ্ঞাত 


কান্তকুজ সামাজোর যুগ রগ 


স্বানগুলিতে ঘাইবার সময় অবষ্ঠাই ভাহাক্কে বনজঙ্গল, নদী পর্বত অতিক্রম 
করিয়া যাইতে হইয়াছিল। হিউএন্‌ সাউের ভারত ভ্রমণের বহু পূর্বেই ষে 
ভারতের প্রতিটি রাজ্য ও জনপদ স্ুপ্রশন্ত পথাৰলী ছারা পরম্পরের সহিত 
সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল ইহা পূর্ববতাঁ অধ্যায়গুলিতে দেখান হইয়াছে। 


হ্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাহার সাত্রাজ্য বিনষ্ট হইয়| যায়। কনৌজের 
আধিপত্য লাভের জন্ বাঙ্গলার পাল রাজবংশ, দাক্ষিপাত্যের রাষ্টরকুটবংশ ও 
গুজরাটের প্রতিহারবংশের ত্রিমুখী-সংঘর্ষে অবশেষে গুর্জর প্রতিহারেরাই জয়ী 
হন। মহেন্দ্র পাল (৮৯*--৯১*) এই বংশের একজন পরাক্রান্ত রাজ! ছিলেন । 
মহেন্দ্র পালের সাম্রাজ্য হর্যবর্ধনের সাম্রাজ্য হইতে বিস্তৃততর ছিল। গুর্জর 
গ্রতিহারের স্ুশাসক ছিলেন। 


আচার্য শঙ্কর বা শঙ্করাচার্য ভারত-ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন 
স্মরণীয় পুরুষ। ভারতের জনমানসে তীহার চিন্তাধারার প্রচুর প্রভাব 
রহিয়াছে। আচার্য শঙ্কর তাহার স্বল্পায়ু জীবনে আইদ্বৈতবাদ প্রচারার্থে 
সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। তাহার কীতি পরিমাণে বিপুল হইলেও 
তাহার র্যক্তিজীবন সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া ষায়। জন্তবতঃ 
ইনি *৮৮ খ্ীষটান্ধে কেরল রাজ্যের কালাডি নামক গ্রামে নমুসরি-্র্ষণ 
কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ার পর তিনি সন্নযাসাশ্রম 
গ্রহণ করেন। নর্মদাতীরে আচার্য গোবিনদপাদের শিষ্্ূপে থাকিয়া কিছুদিন 
পর তিনি বারাণপী যান ও তথায় কিছু কাল বাস করেন। ২৫ বৎসর 
বয়সে তিনি বারাণসী, প্রয়াগ, রুত্বপুর, মাহিম্মতী হইয়া মহারাষ্ট্রের মধ্য দিয়া 
তুক্গভদ্রা নদীর উৎসমুখে শৃঙ্গেরি ( কর্ণাটক )-পৌঁছিয়৷ সেখানে একটি মঠ স্থাপন 
করেন। এই স্থান হইতে তিনি মাতাকে দর্শন করিতে কালাডি আসেন ও 
মাতার মৃত্যুর পর পূর্ব উপকূল ধরিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করেন--এই সময় তিনি 
পুরীতে গোবর্ধন মঠ নামে একটি মঠ স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি কাক্ষী 
আসেন ( কাঞ্চী ভরম, তামিলনাড়ুর চিঙ্গেলপুট জেলা ) ও একটি মঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন। শৃক্গেরি ফিরিয়া সেখান হইতে তিনি উজ্জয়িনী ও পরে বারাণসী ' 
আসেন। বারাণসী হইতে পশ্চিম দিকে ছ্বারকা পৌছিয়া সেধানেও তিনি 
একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ত্বারকা হইতে তিনি কাশ্মীর যান। কান্মীর 
হুইতে তিনি ভারতের পূর্ব প্রান্ত কামরূপ পর্বস্ত গমন করেন। বারাণনী হইতে 


৬ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


শঙ্কর বহুবার বন্রীনাথ গিয়াছিলেন। এখানেও তিনি এক সময়ে একটি মঠ 
স্থাপন করেন। কামরূপ হইতে তিনি বদ্রীনাথ প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই 
স্থান সন্িহিত কেদারনাথে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
অদ্বৈত-বেদাস্ত প্রচার ও বিপক্ষগণকে দ্বপক্ষে আনয়নই ছিল শঙ্করের সমগ্র 
ভারত পরিভ্রথণের উদ্দেশ্য । ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়। 
আচার্য শঙ্কর ভারতবাসীকে অথণ্ড ভারত-চেতনায় উদ্ধদ্ধ করিয়া গিয়াছেন 
সন্দেহ নাই (১)। 


(১) 1700180 1006070500ত, 30818002 উ1959 137085205৬০]. 1) 00, 218-224. 





নবম অধ্যায় 
পথ পরিচয়-হিন্দুরাজত্বের অবলান কাল 


অষ্টম শতাবীর প্রথম দিকে মহম্মদ বিন্‌ কাশিম দিন্ধুদেশ অধিকার 
করেন। হিনদরাজ-শক্তির প্রবল প্রতিরোধের ফলে বিশেষতঃ গুর্জর প্রতিহার 
রাজাদের শোর্ধে দীর্ঘকাল মুসলমান শাসন ভারতবর্ষের অন্যান্য ভূখণ্ডে বিস্তৃত 
হইতে পারে নাই। কনৌজের পতনের পর হিনদুরাজগণের সংহতির অভাব ও 
অন্তরথন্ের সুযোগে গজনীর রাজ! সবুক্তগীনের পুত্র মামুদদ একাদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে থাকেন। এইরূপে 
ভারতে মুসলমান শাসনের স্থুতপাত হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহানের পরিধি 
মুদলমানশাসনের পূর্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মুলমান-শাসনকাল ভারতেতিহাসের 
মধ্যযুগ । মধ্যযুগ আমারের বর্তমান আলোচনার বহিভূ্তি। 


সিন্ধুদেশ বিদেশী মুঘলমান শক্তি দ্বারা বিজিত হওয়ার পর আরবের 
সহিত ভারতবর্ষের বিশেষতঃ সিদ্ু-অঞ্চলের সংযোগ দৃঢ় হয়। ইহার ফলে 
বহু মুসলমান পর্যটক নবম-্দশম-একাদশ শতাবীতে ভারতে আগমন করিতে 
থাকেন। ইহাদের অনেকে তাহাদের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ 
করেন। এই সব এঁতিহাসিক বা ভৌগোঙ্সিক্দের নাম আবূ জায়ছু (4১৮ 
28100), ইবন খুরদাব| ( [01 11810802 ), আল্‌ মাস্থুদি (41 01231, 
আল্‌ ইস্টাধরি (41 1[9:2101), ইবন হাউকাল (100 [72010] ), 
আল্বেরণী (41 861801) প্রভৃতি । এই বিদেশী পর্যটকদের রচনায় 
ভারতবর্ষের নানাস্থানের বিবরণ ও পথের পরিচয় আছে (১)। এই সমস্ত 
লেখকদের রচনায় তথ্যের অনেক তুল-ত্রটিও লক্ষ্য করা যায়। ইহার মধ্যে 
আল্বেরণীর ভারত বিবরণ তাহার সমসাময়িক বিদেশী লেখকদের দোষ- 
ক্রটি হইতে মুক্ত। আল্বেরণী ভারত বিবরণ ব্যতীত প্রাচীন ভারতের জান 
বিজ্ঞান সন্দ্ধেও বছু পুস্তক রচনা করেন। এঁতিছাসিকদের মতে আল্বেরণীর 
ভারত*বিবরণ বিশেষ নির্ভরঘোগ্য প্রামাণিক গ্রস্থ। 


(১) জইব্য--21106 21900 0 10019--00, ১) 20০2 0010 0০৮50 
(৮০1৪,--1-8), [.90002, 1877, 


আল্বেরুণী' (অন্য নাম আবু রেইহান--4১০ ঢ২৪1119) ) একজন বিখ্যাত 
গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিবিদ্‌ ছিলেন । রুশীয় তুকীস্থানের খিবা নামক রাজ্যে 
৯৭৩ খুষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গজনীর অধিপতি মামুদ খিবা আক্রমণ 
করিলে তথাকার রাজসভাসদ্‌ আল্বেরুণী ব্নদীরূপে ১০১৭ খুষ্টাবধে গজনীতে 
নীত হন। অতঃপর আল্বেরুণী গজনীতেই স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন । 
একজন অসাধারণ পণ্ডিত হিসাবে অচিরেই তিনি দেশের একজন গণ্যমান্য 
ব্যক্তি হইয়া উঠেন । মামুদকে আল্বেকণী সম্ভবতঃ বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন 
না, তাহার রচনাবলীর মধ্যে তিনি কুত্রাপি মামুদের সুখ্যাতি করেন নাই। 
সম্ভবত্তঃ তিনি মামুদের অন্থুগ্রহপ্রাথীও ছিলেন না। মামুদপুত্র মাস্্দ 
আল্বেরুণীর অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । হিন্দুদর্শন ও শাস্ত্র ও ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে আল্বেরুণীর রচিত গ্রন্থাদিতে তাহার উদার, নিরপেক্ষ ও সত্যরৃষ্টির 
পরিচয় পাওয়া যায়। আল্বেরুণী নিজে ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এতদ্যতীত 
ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যরত পর্যটক বণিকশ্রেণী ও মামুদের 
ভারতাভিযান প্রত্যাগত সৈন্য প্রভৃতির নিকট হইতেও তিনি তাহার ভারত 


বিব্রণ গ্রন্থের (ণতাহকি কাতল হিন্দ'_-ভারতবর্ধ সম্বন্ধে সত্যান্ুসন্ধান ) 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আল্বেরুণী তাহার এই পুস্তক সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন যে “ইহা শুধু তথ্যের এতিহাঁসিক ভিত্তিতে রচিত ।” 


আহ্ুমাণিক ১০৩৮ খুষ্টাব্বে রচিত আল্বেরুণীর পুস্তকে ভারতের যে বিবরণ 
লিপিবদ্ধ আছে উহা ভারতে হিন্দুশাসনের শেষ অধ্যায়ের প্রতিরূপ বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে--কারণ পুস্তক রচনার কালে মুসলমান শাসনকালের 
ন্ুচন। হইয়াছে মাত্র, হিন্দুশাসনকালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক 
কাঠামোটি তখনও সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। এই সময়ে কাশ্মীর, 
গুর্জর, মালব এমন কি মামুদ কর্তৃক আক্রান্ত কনৌজ রাজ্যেও হিন্দুশাসন 
অব্যাহত ছিল। 

আল্বেরুণীর গ্রন্থে ভারতের নিশ্নবণিত যোলটি ভ্রমণ-পথের (10961915 ) 
উল্লেখ আছে। পুণ্তকে কনৌজকে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ফারখাবাদ জেলায় ) 
ভারতের কেন্দুস্থল বলিয়া ধরা হইয়াছে। 


(১ কনৌজ হইতে দক্ষিণমুখে এলাহাবাদ (প্রয়াগ ), তথা হইতে পুর 
উপকূল হইয়া কাঞী ( কাঞ্ধীভরম্‌) এবং আরও দক্ষিণ অঞ্চল। 


হিদুরাজত্ের অবসান কাল ৬ও 


(২) কনৌজ হইতে পূর্মুখে বারী হইয়া অযোধ্যা, বারাণসী এবং 
তথা হইতে পূর্বুখে পাটলিপুতর মূগ্গের, চষ্পা ( ভাগলপুর ) হইয়া গঙ্গার 
মোহানা গঙ্গাসাগর পর্যস্ত। বারী আগ্রার নিকট একটি স্থান, মামুদের 
কনৌজ আক্রমণের পর এই স্থানে রাজধানী সাময়িকরপে ্থানাস্তরিত হয়। 


(৩) কনৌজ হইতে বারী, তথা হইতে বিহাট (আধুনিক বিহার 
রাজ্যের বেতিয়া)__ত্রিহত-__কামরূপ (আসাম)। ব্রিহতের উত্তরে নেপাল 
রাজ্য। এখান হইতে ভোটেঙ্বর ( ভুটান ) ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। 

(৪) কনোৌজ হইতে দৃক্ষিণ-পূর্বে গদ্গার পশ্চিমকূলে যাযাহুতি রাজ্য 
(বুন্দেলধণ্ডের যাঝোতি)। খাজুরাহো এই দেশের রাজধানী । কনোঁজ ও 
খাজুরাহোর মধ্যে গোয়ালিয়র ও কালগঞ্জর (বান্দা জেলা ) নামক স্থানে দুইটি 
দুর আছে। এই স্থান হইতে কালচুরি ও গাঙ্গেয়দের রাজধানী ত্রিপুরী 
( জব্বলপুর ) হইয়। কর্ণাটক দেশের অন্তভূক্ত সমুদ্ধোপকৃলবর্তী 'বনবাস, মাওয়া 
যায়। (এই স্থানটি কর্ণাটকের উত্তর কানাড়া জেলায় অবস্থিত, ইহা এক সময়ে 
কদন্ধ বংশীয়দের রাজধানী ছিল। 

(৫) কনৌজ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অসি। অসি হইতে রাজোরি 
হইয়া (রাজোরগড়-আলোয়ার ) বাজান! (ভরতপুর অঞ্চলের বায়ান] ), 
বাজানা হইতে নারায়ণ (সম্ভবতঃ মাড়ওয়ারের ভিনমাল )। 

(৬) কনৌজ হইতে মথুরা-_ছুধাহি (বাসী জেলায় ললিতপুরের 
নিকট )__ভিল্পা_উজ্জয়িনী ও উক্জয্িনী হইতে মালব-রাঁজধানী ধার। 

(৭) বাজানা হইতে প্রায় ৯৩ মাইল দূরে মেবারের রাজধানী চিতোর। 
চিতোর হইতে মালবের রাজধানী ধার ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত। 

(৬) ধার হইতে উচ্ছয়িনী প্রায় ২৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ধার হইতে 
দক্ষিণমুখে নর্মদা তীর ধরিয়া গোদাবরী তীর্থ মন্দাগির পৌঁছান যায়। 

(৯) ধার হইতে দক্ষিণমুখে মহারাষ্ট্র ( কোঙ্কন অঞ্চল) দেশ হইয়া সমূকর- 
তীরস্থ থানা বন্দর। 

(১০) বাজান! হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে অনহিলবাড় ( গুজরাত, বর্তমান 
পটন ) হুইয়! পশ্চিম উপকূলে সোমনাথ ( কাথিয়াওয়াড় )। 

(১১) অনহিলবাড় হইতে দক্ষিণমূুখে লাট দেশের সমূক্রোপকৃলবর্তী 
বিরোচ, (ভারুকচ্চ, বরোচ, ) ও রিহান্জুর (নওসারি )। 


৬৪ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


(১২) বাজান হুইতে পশ্চিমমুখে মূলতান-ভাটি হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে 
সিন্ধু নদীর মোহানায় লোহারানী ( করাচির নিকট )। লোহারানী-_আরব 
শাসনাধীন সিস্কুপ্রদেশের সহরের তদানীস্তন নাম। 

(১৩) কনৌজ হইতে উত্তর-পশ্চিম মুখে সিরসা (হিসার জেল! )-_ 
দাহমাল-_ভাল্লাওয়ার হইতে পশ্চিম-মুখে লাড্ডা, লাড্ডা হইতে রাজগিরি 
(রাজোরি ) হইয়া কাশ্মীরে পৌছান যায়। 

(১৪) কনৌজ হইতে পশ্চিম মুখে মীরাট, পাঁনিপথ ( কর্ণাল জেল! ) 
আটক, পেশোয়ার, কাবুল হইয়া গজনী (গজনা) পর্বস্ত (সুলতান মামুদের 
আক্রমণ পথ ) যাওয়া যায়। 

(১৫) সিস্ধু ও বিতস্তা ( ঝিলম) নদীর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত 
বব্রহান হইতে উক্কুর (প্রাচীন হুবিষ্কপুর ) হইয়া কাশ্মীরের তৎকালীন রাজধানী 
অধিষ্ঠান পর্যন্ত যাওয়া যায়। 

(১৬) আফগানিস্তানের দক্ষিণে সিন্ধুর মাকরান প্রদেশের রাজধানী তিজ 
হইতে দেবল (অনেকের মতে এই শহরই আধুনিক করাচী )। দেবল 
হইতে লোহারাণী, কচ্ছ, সোমনাথ, ক্য।ম্ে, বরোচ, সোপারা, থানা, কাকী হইয়া 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যস্ত যাওয়া যাঁয় (১)। 

এ যাব প্রাকৃবৈদিক যুগ হইতে হিন্দুরাজত্বের শেষ অধ্যায় পর্বস্ত যে পথ 
পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে তাহাতে উত্তর ভারতের আলোচনাই প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে, ভারতের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় 
নাই। এই জন্য পরবর্তী অধ্যায়ের একটিতে দক্ষিণাপথ ও অপরটিতে বাঙ্গালা ও 
আসামের পথ প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে। 
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পথ পরিচয়-_দক্ষিগ-ভারত 


ভৃতাত্বিকদের মতে ভারতের দক্ষিণভাগ ইহার উত্তরাংশ অপেক্ষা বন 
গ্রাচীন। সম্ভবতঃ ইহা জগতের প্রাচীনতম ভূখণ্ড। হিমালয় পর্বত ও সমগ্র 
আর্ধাবর্ত যখন সমুদ্রার্ভান্তর্গত ছিল তখনও দাক্ষিণাত্য ভূভাগের অস্তিত্ব ছিল। 
পণ্ডিতেরা বলেন যে এক সময়ে এই ভৃভাগ স্থলপথে পূর্বে চীন, ব্রহ্মদেশ ও 
পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল, পরে ভারত-সমুদ্র এই 
ভূভাগকে তাহার পূর্ব-পশ্চিম অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে । 


ভারতে আর্ধলভাত| বিস্তারের পূর্ব হইতেই যে দক্ষিণাপথ সমৃদ্ধ দেশ 
ছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 


স্মরণাতীত কাল হইতে উত্তর ভারতের সহিত দক্ষিণ ভারতের 
যেগ।যোগ ছিল। অনেক পঙিত মনে করেন যে দ্রাবিড়েরা ভারতের 
উন্তর-পশ্চবাঞ্চল হইতে দক্ষিণ[পথে গিয়া তথায় বপবাল আরম্ভ করেন। 


সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সব মণি ও স্বা পাওয়া গিয়াছে 
সেগুলি যথাক্রমে নীলগিরি ও মহীশূর-কোলারের খনিজাত বলিয়া জানা 
গিয়াছে। সিহ্কুপভাতার কেন্ত্রগুলির সহিত দক্ষিণাপথের এই সব স্থানের 
স্থলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথা পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে (১)। 
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৬৬ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


বৈদিক যুগের ছুঃলাহপী বণিকের! ( পনি) দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকৃলে সপ্ত- 
সিন্ধু দেশের উৎপন্ন দ্রবা লইয়া! গিয়া তথায় বিক্রয় করিয়া আসিত। 

বৈদিকোত্তর ঘুগের মহাকালপথ ছিল উত্তর-দক্ষেণের মধ্যে বাণিজ্য-পথ | 
কোটিলীয় অর্থশান্্ে মহাকালপথকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । বৌদ্ধ, 
মৌর্য ও গুপ্ত যুগে দক্ষিণাপথের সহিত উত্তরাপথের সংযোগ উত্তরোত্বর বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। মৌর্য হইতে গ্রপ্ত এবং গ্রপ্ত-পরবত্তণ যে কোন পরাক্রান্ত উত্তর 
ভারতীয় নরপতির উচ্চাভিলাষের লক্ষা ছিল দক্ষিণ বিজয়। উত্তরাপথের 
একাধিক নৃপতি দক্ষিণ ভারতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হইয়া ছলেন। 
অপরদিকে দাক্ষিণাত্যের নৃপত্িরাও উত্তর ভারতের রাজচক্রবর্তীত্ব লাভের 
সাধনায় আত্মনয়োগ করিতে ষত্ববান ছিলেন । 

রামায়ণে লিখিত আছে যে অগন্ত্য খষি বিদ্ধ্যয অতিক্রম করিয় দাক্ষিণাত্যে 
গমন করিয়াছিলেন এবং তিনি আর তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। 
বৈদিক সভ্যতা বিস্তারই ছিল অগস্ত্যের দক্ষিণ যাত্রার উদ্দেশ্ত। অধ্যাপক 
ফ্যাকোবির মতে খুঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রামায়ণ রচিত হয়। অগন্ত্য নিশ্চয়ই 
এই সময়ের বহু পূর্বেই দক্ষিণ যাত্র! করিয়াছিলেন । 

অগন্তোর কিছুকাল পরে উত্তর ভারত বা গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে ভেল নামে 
একটি বংশ বা সম্প্রননায় দ্বারকা হইতে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাডে উপস্থিত 
হয় ও তথায় বসবাস আরম্ত করে। এই ভেল জাতির উত্তর ভারত হইতে 
দক্ষিণ ভারতে আগমনের সাক্ষ্য নানা কিংবদন্তী হইতে পাওয়া যায়। ভেল, 
জাতি ভেলার নদী উপত্যকায়, আধুনক তিরুচিরাপল্লী ও তাঞ্জোর অঞ্চলে 
বসবাস স্থাপন করে। থুষ্ট জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইত্যেই ভেল জাতির, 
বিভিন্ন শাখা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের বিভিন্নস্থানে রাজত্ব করিয়াছিল। 
পরবর্তী কালে ভেল জাতির মধ্যে বহু দক্ষ রণনায়ক জন্মগ্রহণ করেন । দক্ষিণা- 
পথের উচ্চাভিলাষী নৃপতিগণের রাজা বিস্তারে এই ভেল রণনায়কের বিশিষ্ট 
অংশ্র গ্রহণ করেন। প্রা্টীন সঙ্গম ( তামিল ) সাহিত্যে কড়ুম্বালুরের ইরুকু- 
ভেলদের নানা গৌরবের কাহিণী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কড়ুম্বালুরে ভেলজাতির 
অতীত সমৃদ্ধির অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, পুকোটা হইতে ২৫ মাইল 
দূরে অবস্থিত এই স্থানটি বর্তমানে একটি ক্ষু্র গ্রাম । 

জনশ্রুতি এই যে গাঙ্ষেয় উপত্যকার রাক্ষল (আর্ধেতর কোন জাতি) উপক্রত 
ভেলজাতি ছ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-প্রাপ্ত হয় ও তথা হইতে তাহারা 
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দাক্ষণাত্যে আসিয়! বসতি স্থাপন করে। ভেলেরা শ্রীরুষ্ণকে তাহাদের পূর্বপুরুষ 
বলিয়া মনে করে। ছ্বারকা হইতে ভেলদের দক্ষিণ-আগমন যে জনঙ্জতি মাত্র 
নহে, দ্বারকা হইতে বর্তমান তামিলনাড়ু রাজোর কড়ুম্বালুর পর্যন্ত ভেলনামাঙ্কিত 
স্থান গুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে ইহা! বেশ বুঝা যায়। এই স্থানগুলির মধ্য দিয়াই 
ছিল ভেল জাতির দক্ষিণ-গমন পথ। ক্রমানদারে গমন পথটির ইহাই আনুমানিক 
রূপ-দ্বারকা হইতে প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান। পৈঠান হইতে ভেলারপুরম 
(আহমদাবাদ তালুক ), ভিলুর (বর্তমানে ইলোরা, খরঙ্গাবাদের নিকট ), 
ভেলাগাম ( মহারাষ্ট্রের পুনা জেলায়), ভেলাপুরম্‌ ( সোলাপুর বিভাগ, মহা রাষ্ট্র) 
ভেলাহিন্তি (অন্ধ প্রদেশ ), ভেঙ্াগম পড়ু (কালাহস্তী জেল! ), ভেলভেনেরু, 
( গুটুর জেলায়, বর্তমান নাম ভেলপুরু ), ভেলমাকুরু ( অনস্তপুর জেলা ), 
ভেলাকুরুচি, ( কুডাপ্পা জেলা, অন্ধ প্রদেশ ), ভেলেক (উত্তর আর্কট )__পেকু 
ভেলুর (তাঞ্জোর জেলা ), কিল ভেলুর, পুলিরুকুভেলুর ও কোড়ুম্ালুর (তামিলনাড়ু 
রাজোর ভেলভেডাডি পছুকোটার নিকট )। যে নদীর তীরে ভেলের! বসতি 
স্থাপন করে সেই নদীটিও কালে আপন নাম হারাইয়! ভেলার নামে পরিচিত 
হইয়াছে। গোদাবরীর দক্ষিণ তীর হইতে নেলোর পর্যন্ত ভুভাগ এখনও 
ভেল্াণ্‌ নামে অভিহিত, ইহা হইতে দক্ষিণাপথের জনমানসে উত্তর-ভারতাগত 
ভেল জাতির অনপনেয় প্রভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হইতেছে (১)। 

হাভেলের মতে আর্ধাবর্ত হইতে দক্ষিণ ভারতে ঘাজ্রার পথ অবস্তী রাজ্যের 
মাহিম্মতী, বিদ্ধ্যারণ্য ও পৈঠানের মধ্য দিয়! প্রপারিত ছিল। গোদাবরীর 
তীরতৃমি দিয়া রাইচুর (আধুনিক অন্ধ, প্রদেশ) এবং চিত্রলদ্রগ ( আধুনিক কর্ণাটক 
রাজ্য) হইয়া এই পথ মাদুরা পৌছাইত (২)। প্রাচীন ভেল জাতি ও অগন্তা 
খষি অল্পবিস্তর এই পথ অন্থগরণ করিয়াই দাক্ষেণাত্যে উপস্থিত হন বলিয়াই 
মনে হয়। 

বৌদ্ধ সাহিত্যে উত্তর-ভারতের মথুরা হইতে সমুদ্রোপকৃল ধরিয়া তিনিভেলীর 
(কেরল ) নিকটস্থ একটি বদর-শহর পর্স্ত প্রপারিত একটি পথের উল্লেখ আছে। 
সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধ্রস্থ মহাবংশে মহারাষ্ট্র হইতে মালবদেশের অভ্যা্তর দিয়া 
দক্ষিণ মুখে বিসপিত একটি স্বিস্তৃত পথেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। 


(১) 701. 8. 2108155দ58701-0175 89110 21805 ০: 0৩ 61127 72518-- 
2180155, 1924) 00, 38-9. ১: 

(২) ঘ. ৪, 80৮৮৩1-106 01500 ০6 ঞেজছ। 21৩19 1008-0ট 2) 
29-30, ৃ 


৬৮ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


অশোক-লিপি হইতে দেখা যায় যে দাক্ষিণাত্যের চোল, পাণ্য ও কেরল 
পর্যস্ত ছিল মৌর্য সাআজ্যের বিস্তৃতি । অশোক নিজে লিঙ্গ ব্যতীত কোন 
দেশ জয় করেন নাই। সম্ভবতঃ চন্্রগপ্ত শ্বয়ং অথবা তৎপুত্র বিনুলার মৌর্য 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্টা কালে এই সব রাজ্য জয় করিয়াছিলেন । 

মৌর্ব-সৈন্য মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের মধ্য দিয়া একদিকে তিরুকো'ভিলুর হইয়া 
চোল রাজ্যের এবং আর একদিকে পাণ্য রাজ্যের মধ্য দিয়া পশ্চিমঘাট পর্বত- 
মালার পাদদেশ ধরিয়া পডিইল গিরি পর্বন্ত অগ্রপর হয়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা 
ধরিয়াই সম্ভবতঃ মৌর্ধ-সৈন্য তামিল রাজ্য প্রবেশ করিয়াছিল (১)। 

টায় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন মিশরবাসী গ্রীক-নাবিকের 
লিখিত বিবরণ হইতে দাক্ষিণাত্যের পথ-ঘাটের নানা বিবরণ পাওয়া যায়। 
বইখানি “006 ০:10105 ০11716919৪৮ নামে ইংরাজীতে অনূদিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে (২)। চ9119]ঘ3 কথাটির অর্থ ভ্রবণকারীর নক্সা ( ৪ 
8০০ )। ভারতমহাসাগর গ্রীক ও রোমান্‌ ভৌগোলিকদের নিকট তৎকালে 
[1501758) ৪6৪ নামে পরিচিত ছিল। এই বিবরণে লিখিত আছে যে পূর্বদিকে 
অবস্থিত 02506 ( উজ্জয়িণী ) হইতে রপ্তানী ও আত্তর্বাণিজ্যের জন্য ভ্রব্য- 
সমূহ 98158828-তে নীত হইত। এই 88158828 নর্মদা নদীর মোহনায় 
সৌরাষ্ট্র উপকূলে অবস্থিত বরোচ, (প্রাচীন নাম ভারুকচ্চ ); উত্তরে অবস্থিত 
কাশ্মীর, হিন্দুকুশ ও কাবুল অঞ্চল হুইতেও ব্রব্যস্ভার রঞ্চানীর জন্য এখানে 
আনীত হইত । ১911188-এর বিবরণ অনুযায়ী 82192828. হইতে উপকৃল- 
ভাগ উত্তর-দক্ষিণ মুখে সরল রেখায় প্রপারিত ছিল, ইহার নাম ছিল 
19801010809059 ( দক্ষিণাপথ )। এই দক্ষিণ দেশের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্্র 
ছিল পৈঠান। ইহা বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের ও্রঙ্গাবাদ জেলায় অবস্থিত 
ছিল। চ৪50880( পৈঠান ) হইতে দশদিনের পথে পূর্বদিকে অবস্থিত 
ছিল 18888 (আধুনিক টের, ওপমানাবাদ জেলা, অন্ধপ্রদেশ ), পৈঠান 
হইতে টেরের দূরত্ব »৫ মাইল) পেরিপ্নাদের লেখক দশ মাইলকে একদিনের 
পথ ধরিয়াছেন দেখা যাইতেছে । (স্যর জন ক্যাম্পবেল ও জে, এফ, 
্লীটের মতে দক্ষিণাপথের পুরাকাপীন বাণিজ্যপথের একটি প্রান্ত 


(১) 5. প 2155082াশ্া05 9280501285 06 5০৪৮৮150080 815092%, 
9 100, 735০ হ £ট, 
(২) ৬/, হর, 5০2০7 (0-৮00৩ 2500155০৫00 মত 558, 
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ছিল মসলিপত্তন (১)। ঘিতীয় পথ ছিল ভিন্ুকোা হইতে হায়জাবাদের 
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, পৈঠান-_দৌলতাবাদের মধ্য দিয়া নাপিক জেলার মারকিওা 
পরবস্ত (২)। অন্ধ রাজাদের সময়ে এই পথের শেষ স্বাভাবিক সীমা ছিল 
বোস্বাই-এর নিকট কল্যাণ বন্দর। গুজরাটের শক রাজাদের বাধা স্াট্র 
জন্যই কল্যাণ বদারের ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় এবং পর্বতমালার মধ্য দিয়া 
ভূভাগে এই পথকে স্বদূর 88:98828 বা! বরো, পর্ন প্রসারিত রাখা হয় )। 
ঢ৩10198-এ দেখা যায় যে পৈঠান, 198171108 (তামিল রাজা) প্রভৃতি স্থান 
হইতে সাধারণ বন্ধ, মসলিন প্রভৃতি 7818828-তে রপ্তানীর জন্য আনা হইত। 
পেরিপ্লাসে লিখিত হইয়াছে যে বারিগাজার পর এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য 
কেন সুষ্ন।রা (90281, হুর্পারক, মহারাষ্ট্রের থান! জেলায় আধুনিক মোপারা)। 
অতঃপর ক্যালিয়েনার নাম আছে (08111918, থানা জেলার কল্যাণ)। পেরি- 
প্লাসেও বলা হইয়াছে যে রাজনৈতিক কারণে এই বন্দরের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে । 
গ্রীক জাহাজগুলি বর্তমানে এই স্থানের পরিবর্তে বারিগাঁজায় নোঙ্গর করে। 
কল্যাণের দক্ষিণে যথাক্রমে সেমিল্লা ( বোস্বাই শহরের দক্ষিণে বর্তমান চাউল ), 
মন্দাগোরা (সম্ভবত: আধুনিক ব্যাঙ্কোট ) পালাই পটেমি (সম্ভবতঃ আধুনিক 
দাভোই), মেলিজিগারা (সম্ভবতঃ রত্বগিরি উপকূলে জয়গড়), বাইজান্‌ 
টিয়াম ( সম্ভবতঃ আধুনিক ভিজাত্রগ ) টোগারাম ( আধুনিক দেওগর ) ও 
টুরান্োবোয়াস (সম্ভবতঃ আধুনিক মালভান ) প্রভৃতি বাণিজাকেন্দ্রে নাম 
উল্লেখ আছে। অতঃপর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ্বীপের উল্লেখ করিয়! বাকী বাণিজ্য- 
কেন্ুগুলির বিষয় আলোচিত হইয়াছে । এই দ্বীপগুলির পর নওরা (৪18 ) 
ও টিঙিস্‌ (11) নামে দুইটি ব্যবসায় কেন্দ্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। 
নওর| বর্তমানে কান্নানোর নামে পরিচিত। টিগডিস্‌ সম্ভবতঃ আধুনিক কাডা- 
লুঙ্ি অথবা পোন্নানি। এই অঞ্চলের অপর দুইটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল মুজিরিস্‌ 
(21901115, আধুনিক কাঙ্গানোর ) ও নেলসিগা (61078, আধুনিক 
কোটায়াম সন্নিহিত )। টিতিস্‌ হইতে মুজিরিসের দুরত্ব ছিল ৫* মাইল। 
নেলসিওা পাণ্য রাজাতুক্ত ছিল। মুজিরিপ ব্্দরটি সর্বদা আরব ও গ্রীক দেশাগত 
বা এ দেশগামী জাহাজে বোঝাই ধাকিত। মেলগ্রিগার পর আর একটি 


(১) 917 10100) ০81009611- 08261660105 901008] 2165105005, ০]. 
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বন্দর ছিল বেকারে (78০21 )) সম্ভবতঃ বর্তমান আলেপ্সির নিকট পাণ্যরাজ্য- 
ভুক্ত পোড়াকাডে ইহা অবস্থিত ছিল। পেরিপ্লাসে উল্লিখিত পরবর্তী বন্দরের 
নাম বালিট! (সম্ভবতঃ আধুনিক বরকাকালাই )। এই স্থানে একটি উত্তম পোতা- 
শ্রপ্ন ছিল। পেরিপ্লাসে অতঃপর কুমারী অস্তরীপের বর্ণনা আছে, বলা হইয়াছে 
ইছা! একটি তীর্ঘস্থান। কুমারিকা হইতে পূর্ব দিকে ছিল কোলকি (বর্তমান 
কোরকোই, টুটিকোরিনের নিকট )। এই স্থানটি মুক্তা-আহরণ কেন্দ্ররূপে বণিত 
হইয়াছে। ইহাও পাণ্য রাজ্যভুক্ত ছিল। কোলকির পর প্রসিদ্ধ স্থানের 
নাম অরগরু ( উরগপুর আধুনিক তিরুচিরাপল্লীর নিকট ), ইহাও ছিল একটি 
মুক্তা-আহুরণ কেন্দ্র। এই স্থানের পর ক্রম অনুযায়ী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল 
কামর! ( সম্ভবতঃ আধুনিক কারিকলের নিকট কাবেরী পত্তন ), পড়ুকা (বর্তমান 
আরকিয়ামাড়ু, পণ্ডিচেরীর নিকট ) ও সোপাত্মা (9018%078, আধুনিক মাদ্রাজ 
শহরের নিকট)। এই অঞ্চলগুলিসংলগ্ন ছিল মসালিযা (আধুনিক মসলিপত্তন ), 
এখানে মস্লিন বস্ত্র পাওয়া যাইত। এই স্থান হুইতে উপকূল পূর্বাভিমুখী 
বলা হুইয়াছে। এই দিকে যাত্রা! করিলে দোসারিন অঞ্চলে যাওয়া যাইত 
(তোসালি-__কলিঙ্গের প্রাচীন রাজধানী )। এই স্থানের হস্তি-দস্ত প্রসিদ্ধ ছিল। 
'পেরিপ্লাস'এ এই স্থান হইতে পূর্বমুখে সমুদ্র পথে যাত্রা করিলে গাঙ্গে দেশ পাওয়া 
যায় বলা হুইয়াছে। 

এই গাঙ্গে বন্দর হইতে চিরসি (0:59, স্থবর্ণভূমি বা জাভা-হমাত্রা ) 
যাওয়া যায়। গাঙ্গের নিকট গঙ্গ| নামে নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে। গাঙ্গে 
(গঙ্গা) বদর হইতে মশলা, গম্বন্রব্য, তাত্র, চন্দন কাষ্ঠ, মসলিন, রেশমী 
বস্ত্র, পশ্ুচর্ম, গজদস্ত প্রভৃতি আরব ও আফ্রিকার উপকৃলে রপ্তানী হইত। 
গাঙ্গে দেশের উত্তরে চীন দেশ উল্লিখিত হুইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে 
€পেরিপ্লাস ও অন্তান্ গ্রীক এতিহাসিক উল্লিখিত গাঙ্গে বা গঙ্গাবন্দর শহরটি 
প্রাচীনকালের তাশ্্রলিপ্ত বন্দর ( বর্তমান মেদিনীপুরের তমলুক )। তার্জলপ্ত ষে 
একটি আন্তর্জাতিক বন্দর শহর ছিল-_চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে ও এমন কি 
তদপেক্ষারুত প্রাচীনতর বৌদ্ধ সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতেও তাহা সমধিত হয়। 
তবে ইহা নিশ্চিত যে তাত্রলিপ্ত কোন সময়েই সমুপ্রোপকৃলে অবস্থিত ছিল না। 
গঙ্গা অথবা গঙ্গার কোন শাখানদী দ্বারা ইহা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত ছিল। 
প্রাচীন সপ্তগ্রাম অথবা আধুনিক কলিকাতা বদরের সহিত যে ভাবে 
বঙ্গোপসাগরের জলপথে যোগাযোগ ছিল বা আছে, তাত্রলিপ্তের সহিত 
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বঙ্গোপদাগরের যোগাযোগ সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে হয়। 
তাত্লপ্-পার্শবর্তী নদী-খাত শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে এই স্থানটি বন্দর হিসাবে 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 

কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে তামলিঞ্ধ ব্যতীত গঙ্গার 
মোহানায় গঙ্গা নামে একটি বনর-শহরও ছিল (১)। টলেমি গঙ্গা-বনদর 
ও তামলিগ্ত উভয়েরই পৃথক ভাবে উল্লেখ করিধাছেন, সুতরাং গঙ্গা-বন্দরকে 
তা্রলিপ্ত মনে করা হয়ত সঙ্গত নহে । “পুরুষোত্বম পুরী” এই যুগ্ম নামযুক্ত স্থানটি 
শুধু পুরী নামেই খ্যাত। কেহ কেহ উহাকে শুধু পুরুষোত্বমও বলিয়া থাকেন। 
বাংলার সাধারণ লোকে গঙ্গা-পাগর তীর্যযাত্রা কালে বলিয়া থাকে যে সাগরে 
যাইতেছি। গঞ্গা-পাগর এই নামটি হয়ত কখনও লোক মুখে শুধু গঙ্গা নামেই 
অভিহিত ছিল--গ্রীক ধতিহাপিকেরা হয়ত এই জন্যই শহরটি বুঝাইতে শুধু 
গঙ্গা, লিখিতেন। শ্রীকঞ্চ প্রতিষ্ঠিত ছ্ারকাপুরী সমুদ্রগর্তে বিলীন হইয়া 
যাওয়ার ঘটন[টি ম্মরণ রাখিলে ইহা! অনুমান কর! যাইতে পারে সে সুপ্রাচীন 
গঙ্গানগরী হয়ত অনুরূপ ভাবে সমুদ্রগে বিলীন হইয়াছে । কোন সময়ে “ফেও 
অফ, ইগিয়া” পত্রিকায় একটি বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছিল যে ১৮৪১ গ্রীষ্টাবেও 
গঙ্গা-সাগরে কপিল মুনির একটি প্রস্তর নিগিত মন্দির ছিল। এই মন্দিরে 
৪০০1৫০০ ব্ত্দর পূর্বেকার একটি শিলালিপিও সংযুক্ত ছিল। ১৮৪২ গ্রীষ্টাবে 
এই মন্দির ও সংলগ্ন লোকালয় সমুদ্রের জলোচ্ছাসে লিল সমাধি লাভ করে (২)। 
শঙ্গ-সাগর নামক স্থানটি বর্তঘানে জন-মধুধষিত নহে বলিয়া কোন কালে 
এখানে কোন সম্বদ্ধ জনপদ বা বদর নগর ছিল না৷ ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। 
শঞ্গ-বন্দর বিট হওয়ার পর তাঅলিপ্তের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এমনও 
হইতে পারে। 


অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্ধরাজ্গণের ছূর্বলতার হুযোগে খ্রীঃ পুঃ ৩৭ অধ 
হইতে ২১৮ গ্রীষটাব্ধ পর্যন্ত সাতবাহন বংশীয় নরপতিগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবল 
পরাক্রমে রাজত্ব করেন। গোদাবরী তীরবর্তী পৈঠান বা! প্রতিষ্ঠান ইহাদের 
রাজধানী ছিল। সাতবাহন রাজাদের সময়ে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভূত 
উন্নতি হ্য়। পশ্চিম দেশ হইতে বিপণিমস্তারে পূর্ন পোতগুলি বরোচ,, সোপারা 


(১) 10, 0 58:881-75000165 10 075 060£18277 0 2001600 82৫ 
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ও কল্যাণ বদরে যাতায়াত করিত। টাগারা (টের) ও পৈঠান হইতে 
বরোচ, পর্যন্ত পেরিপ্লাসে যে পথের উল্লেখ আছে এঁ পথ কৃষ্ণা গোদাবরীর “ব 
দ্বীপে অবস্থিত অসংখ্য পথের সহিত সংযুক্ত ছিল। বহু পথের অবস্থিতি 
হেতু দাক্ষিণাত্যের এক অংশ হইতে অপর অংশে গমনাগমন সহজ-দাধ্য ছিল। 
এই পথগুলির সহায়তাস্ন শুধু ব্যবসায় বাণিজ্যের নহে দক্ষিণাপথের শিল্প- 
সংস্কৃতিরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল (১)। 

সাতবাহন বংশের পতনের পর বিদ্ধ্য ও গোদাবরী নদী সন্নিহিত অঞ্চলে 
বাকাটক, রাষ্ট্রকুট ও চালুক্য এবং সর্বদক্ষিণে পল্পব বংশীয় নরপতিগণ প্রবল 
হইয়া উঠেন। 


সমূদ্রপ্প্ের দক্ষিণ-বিজয় প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । সমুদ্প্প্ত 
বর্তমান মধ্য প্রদেশের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া ওড়িশায় প্রবেশ করেন। অতঃপর 
পূর্ব উপকৃল ধরিয়া তিনি কাঞ্চী ( বর্তমান কাঞ্জীভরম্‌ ) ও প্রাচীন চের রাজধানী 
বেঙ্গি (গোদাবরী অঞ্চলে, আধুনিক তিরু-কারুর ) পর্যন্ত অভিযান করেন । 
এঁতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের মতে উত্তরাপথ হইতে অন্ধরাজ্যে 
যাওয়ার প্রাচীন পথই সমুদ্রগ্প্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন । বাঙ্গলা ও উড়িস্কা 
হইতে অন্ধে যাওয়ার অপর পথটি তিনি ব্যবহার করেন নাই (২)। 


ুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষ্যে রাজাদের পক্ষে পথের প্রয়োজন অপরিহার্য । এই 
প্রসঙ্গে ইহা স্মরণীয় যে রাজারা সাধারণতঃ প্রচলিত পথগুলি যুদ্ধযাত্রায় ব্যবহার 
করিতেন, যেখানে পথ নাই সেখানেই শুধু পথ প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইত। 
আধুনিক কালেও যুদ্ধের প্রয়োজনে বনজঙগ্গল পাহাড়ের মধ্য দিয়া পথ নির্মাণের 
কথা সকলেরই স্থবিদিত। যুদ্ধান্তে পথগুলি নষ্ট হইয়া যায় না, ইহা রাষ্ট্র ও 
জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগে । গোদাবরী এমন কি গঙ্গার দক্ষিণ তীর 
হইতে কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তাঁ কোটারু পর্যন্ত এইরূপ পথের পরিচয় 
দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। 

পল্পব বংশীয় রাজাদের কালে রাজধানী কার্ধী (কাঞ্ীভরম্‌) হইতে 
তিরুচিরাপনী-_তিরুকোভিলুর হইয়া একটি পথ ছিল। তিরুচিরাপন্লী 


(১) 40 £৮ বমঞ্তন্ডে। 58500 (৭,078 (০01001610610515৩ [1156079 ০£ 
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পথ পরিচয়- দক্ষিণ-ভারত ৭৩ 


(প্রাচীন নাম উরইধুর) হইতে পথটি আধুনিক পছুকোটার নিকটবতা 
কোদুষ্বাই হইতে মাছুরা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মাছুরার কিছু উত্তরে' 
নেডুনগুলমে পথটি ভ্রিভাগে বিভক্ত হইয়া মাছ্রায় পুনগ্গিলিত হইত। মাছুরা 
হইতে ভাইগাই (কাবেরীর উপনদী ) নদীর উজান শ্োত ধরিয়া এই 
পথ আবার নিগ্নাভিমুখী হইয়া পেরিয়ার নদীর গতিপথ ধরিয়া এই নদীর 
মোহানায় অবস্থিত চের রাজধানী বেঙ্গি (আধুনিক তিরুকারুর ) পর্স্ত' 
প্রসারিত ছিল। এই স্থান হইতে তিরুক্কোভিলুর পর্যস্ত আর একটি পথেরও' 
উল্লেখ পাওয়া যায় (১)। 

চোল রাজাদের কালে (দৃশম-একাদশ শতাবী) রাজধানী তাঞ্জোর 
হইতে ভড়গাপ্নেরুধলী নামে অন্ধ রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পথ ছিল। এই 
রাজ্য হইতে তাডিগাইনাডুর মধ্য দিয়া তাডিকাবলী নামে একটি ও কিনাবলী 
নামে পূর্বাঞ্চলগামী আর একটি পথের অস্তিত্ব ছিল। চোলরাজ্যের ভড়ুকাবলী, 
কিনাবলী পথ ব্যতীত আরও এই কয়েকটি দীর্ঘ পথের উল্লেখ পাওয়া যায়-- 
(ক) কর্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত কোর্গাপেরুবলী, (খ) পেন্নাডাম পর্যবস্ত বিস্তৃত পথ, 
(গ) তাঞ্ধাভুরপ্নেকবলী-কল্যাণপুর পথ। এই পথগুল প্রায় ২৪ ফিট চওড়া 
হইত (২)। 

টায় প্রথম শতাব্দীতে চের রাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী ঢোণ্ডি (রামনাদ 
জেলার পূর্বভাগে অবস্থিত) ছিল একটি ব্দর-শহর। এখান হইতে ভৃভাগে 
গো-শকট দ্বারা বাণিজ্যসম্তার দেশের অভ্যন্তরে নীত হইত। চোল রাজাদের 
দ্বিতীয় রাজধানী পুহরও একটি বন্দর শহর ছিল। এখান হইতেও দেশের, 
অভ্তন্তর ভাগে যাইবার জন্য একটি পথ ছিল। পুহরের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে সঙ্গম যুগের 
্রসিদধ গ্রন্থ পটনাগ্নালাই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে এই শহরে ব্ুদেহযুক্ত অশ্ব সকল 
জলযান দ্বারা আনীত হয়। শকট বোঝাই হইয়া মরিচি আদে। উত্তর 
অঞ্চলের পাহাড় হইতে আসে মণি ও ্বর্[। পশ্চিম পর্বত হইতে আসে অপুর 
ও চদদন। দক্ষিণ সমুদ্র হইতে আসে মুক্তা, পশ্চিম সমূদ্র হইতেও আসে মুক্তা । 
গঙ্গা উপত্যকা হইতে আসে নান! ভ্ব্যসস্তার। সিংহল ও মালয় উপদ্বীপ 
হইতে আসে বিবিধ খাগ্যবস্ত (৩)। 
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৭৪ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


উত্তর ভারতের সহিত দৃক্ষিণ ভারতের সংযোগ রক্ষাকারী কয়েকটি পথেরও 
উল্লেখ করা হইতেছে। ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের প্রতিবেদনে বারাগসী- 
প্রয়াগ হইতে রেওয়া রাজ্যের পার্শ্ব দিয়া অমরকণ্টক হইয়া সুদূর দক্ষিণ প্রান্তের 
রামেশ্বরগামী একটি পথের উল্লেখ আছে (৪)। 

এই প্রতিবেদনে চুনার, বারাণলী, এলাহাবাদ, মধাভারত হইয়া কটক 
ও তথা হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত আর একটি প্রাচীন পথ উল্লিখিত হইয়াছে । 
বলা বাহুল্য এই পথগুলি উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতে প্রচলিত পথের 
মিলিত রূপ। 

সপ্চম শতাব্দীতে হিউএন্‌ সাঙের দক্ষিণাপথ ভ্রথণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, 
উহার পুনরুল্লেখ নিশ্বয়োজন। 
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একাদশ অধ্যায় 


পথ পরিচয়-_বাঙ্গলা ও আসাম 


বেদে বঙ্গদেশের অথবা এতদ্দেশবাসীর উল্লেখ নাই। ইহা হইতে বুঝা 
যায় যে বৈদিক আর্ধগণ বাঙ্গলার কথা অবগত ছিলেন না। পরবর্তী কালে 
লিখিত এতরেরয় ব্রাঙ্মণ (৭1১৮) ও ধতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) বঙ্গ মগধের 
উল্লেখ আছে। বৌধায়ন ধর্ম শাস্ত্রে (১/১।২১৩-১৫ ) পু, দেশ, পণ জাতি এবং 
পৃথক ভাবে বঙ্গ ও কলিঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। 


বৈদিক-সাহিত্যে পূর্বাঞ্চলবাসীর প্রত্তি ঘ্বণা ও তাচ্ছিল্যের যে ভাব 
লক্ষিত হয় পৌরাণিক সাহিত্যে তাহা অন্ুপস্থিত। বুঝা যায় যে এই 
সময়ে ধীরে ধীরে আর্ধের! বঙ্গ-মগধ-কলিঙ্গের মহিত পরিচিত হইতেছিলেন। 

মহাভারতের তীর্থ-যাত্রা পর্ে লৌহিত্য ও করতোয়া তীর্থঘের উল্লেখ 
আছে। লৌহিত্য তীর্থে গমন করিলে বু স্থবর্ণ প্রাপ্ত হয়-করতোয়া তীর্থে 
গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় মহাভারতে ইহ! লিখিত দেখ! 
যায় (২৮৪ )। 


উত্তর বঙ্গের করতোয়া ও ব্রহ্ষপুত্রের (লৌহিত্য ) তীরে কোন্‌ তীর্থ দুইটি 
বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। এই অধ্যায়ে আরও 
বল! হইয়াছে যে, যে স্থানে গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গম হইয়াছে তথায় অবগাহন 
করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের দশগুণ ফল প্রাপ্ত হয় ( মহাভারত, ২।৮৫)। 


মহাভারতের সভাপর্বে (২।২৫-৩২ ) দেখা যায় যে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্ত 
দিগ্বিজয়ার্থে ভীম পূর্বদিকে, অঙ্ছুন উত্তর দিকে, নকুল পশ্চিমে ও সহদেব 
দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছিলেন । ইন্তপ্রস্থ ( বর্তমান দিল্লী ) হইতে বহুদেশ জয় 
করিয়া ভীম মগধে আদেন। গিরিব্রজ (রাজগীর ) মোগিগিরি (আধুনিক 
ুঙ্গের ) জয় করিয়া ভীম পণ -ব্ধনাধিপতি (উত্তর বঙ্গ) বাস্দেবকে পরাজিত . 
করেন। অতঃপর তিনি বঙ্গরাজোর (পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গলা ) সমুদ্রসেন, 
চন্দ্রসেন, তা্লিপ্ত ও হুদ্ধ অধিপতি (দক্ষিণ রাঢ়) ও গ্রেচ্ছগণকে পরাজিত 
করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের ( কামবূপাধিপতি?) রাজ্যে আগমন করেন । 
বিজিত অথবা বশ্ঠতাপাশবন্ধ রাজগণের নিকট হুইতে বিবিধ রত, চন্দন, 


এ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচা 


অধ) বন, অথ, মৌস্তিক, বন্ধন, স্্ন, রৌপ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ভীম 
ইন্পন্থগ্রত্যাগমন করেন 
যুধিষ্টিরের রাজন যজ্ঞ সভায় (২৩৪ ) ভারতের অন্যান্ত রাজগণের সহিত, 
পু্াধিপতি বাসুদেব ও বঙ্গরাজ আকর্ষকে উপস্থিত দেখা ষায়। 
ভীন্মপর্বের জদুখণ্ড বিনির্মাণাধ্যায়ে (ভীম ৯) ভারতবর্ষের জনপদ সমূহের 
মধ্যে পুণ্, ও নদীর মধো করতোয়া ও লৌহিত্যের নাম দেখা যায়। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে বঙ্গরাজ ও প্রাগ.জ্যোতিষাধিপ ভগদত্ত কৌরব পক্ষে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাবীর বঙ্গাধিপ দুর্যোধনকে হননোগ্ত ঘটো।ৎকচকে 
প্রতিহত করিয়া তাহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা! করেন। দ্রোপপর্বে 
প্রাগজ্যোতিষরাজ ভগদত্তকে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনের পর অঙ্ুন-কর্তৃক নিহত 
হইতে দেখা যায়। হরিবংশে পৌগুরাজ বাঙ্গুদেবের দ্বারকা গমন ও শ্রীকষের 
সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ার বিবরণ আছে। 
রামায়ণের কিক্িদ্ধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে বানর-বাহিনী সীতা' 
অন্বেষণে বঙ্গ, পুণড, ও মন্দারে প্রেরিত হইয়াছে ( কিফিদ্ধযা ২৩, ২৫)। মন্দার 
সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের মন্দারন অথবা ভাগলপুরের নিকটবর্তী মন্দার পর্বত । 


মহাভারত ও রামায়ণের এই সব বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে বাঙ্গল ও 
আসাম হুইতে উত্তরাপথে যাতায়াতের পথ এই সময়ে স্থগম হইয়া আসিয়াছিল। 
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে বঙ্গরাজকে গজারূঢ দেখা যায়, প্রাগজ্যোতিষপতিও তাহার বিরাট. 
হস্তি-বাহিনী লইয়া! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন । প্রচলিত পথ না 
থাকিলে বঙ্গ ও প্রাগজ্যেতিষরাজ হস্তিযুখ সহ স্বদূর দিলীর নিকট ( আধুনিক 
থানেশ্বর অঞ্চল ) কুরুক্ষেত্রে পৌছিতে পারিতেন ন]। 

জৈনগ্রস্থ আচারাঙ্গ স্থত্রে (১) লাড় বা রাটের উল্লেখ আছে । জৈন প্রজ্ঞাপন, 
উপার্ষে রাঢ় ও বঙ্গবাসীদের আর্য বল! হইয়াছে । বঙ্গের রাজধানী তাত্রলিপ্ডিৎ 
লাট়ের রাজধানী কোটিবর্ধ (আধুনিক দিনাজপুর জেলার বাণগড় ) এবং রাট়ের 
ছুইভাগ হ্দ্ধ ও বজ্জভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বোৌদ্ধপ্রস্থ সমযুত্তনিকায় 
ও তেলপত্ত জাতকেও সুন্ধের উল্লেখ আছে। পাণিনিতে (খুঃ পুঃ ৪-৫ 
শতাব্দী) বঙ্গের উল্লেখ নাই, গৌড়পুর আছে (৬1২1৯ ৯-১০০)। 
ভাস্তকার পতঞ্রলি (থুঃ পৃঃ ২য় শতাব্দী) বঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন ( ৪1১1৪, 


0) খচারাঙগ কজ (১1৮৯ (5.8. দু, 9০1 201) 


বাঙলা! ও আবষাম থ্দ 


৪1২১)। গ্রীক এ্রতিহাসিকেরা (0828511081) জাতির উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহাদের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে নিয় গাঙ্গেয় উপত্যকার 
অধিবাসীদের তাহারা এই নামে চিহ্নিত করিয়াছেন (১)। খ্রীষটায় ৭ম শতাবীতে 
দণ্ডী রচিত দশ-কুমার চরিতে (ষষ্ঠ উচ্ছাস) তাঅলিণ্রের অবস্থান হুদ্ধ দেশে বলা 
হইয়াছে (২)। 

গ্রীক এতিহাসিক ্ব্যাবো খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমদিকে রচিত তাহার 
ভূগোল গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে সাগর হইতে গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করার পর 
বিদেশীয় বাণিজ্য-সম্ভার গঙ্গা বক্ষ দিয়! পাটলিপুত্রে নীত হয়। মেগাস্থিনিসের 
বিবরণেও তাঅলিপ্তের সহিত পাটলিপুত্রের জলপথে যোগাযোগের উল্লেখ 
আছে। জাতকের কাহিনী হইতেও দেখা যায় যে বণিকেরা চম্পা হইয়! 
জলপথে তাত্রলিপ্তে আসিত। অতঃপর তাহারা সরাসরি অথবা সিংহল ঘুরিয়া 
বর্ণ ্বীপে যাইত (৩)। 

্রীষ্টায় একাদশ শতাবীতে ( ১*৬৩-৮১) সোমদেব রচিত কথাসরিৎসাগর 
গ্রন্থে বাংলার পুগু। বর্ঘন নগর, পৌওু, দেশ, এবং বর্ধমান ও তাত ্লিণ্চের নাম 
বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে । এই নগরীগুলিকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী, 


সমুদ্ধ ও সঙ্জন ব্যক্তিগণের আবাসস্থান ইত্যাদি বল। হইয়াছে । 
এই রূপ কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতেছে। 


বিদুষক নামে এক ব্রাহ্মণ উজ্জয়িণী হইতে পুণ বর্ধন আদেন। এই স্থান 
হইতে তিনি তাঅলিথ আগমন করেন (১৮ অধ্যায়)। এক ত্রাঙ্মণ বারাণসী 
হইতে পুণ্ বর্ন আসেন (১৪ অ:)। দীর্ঘদিন নামে এক ব্যক্তি অঙ্গ 
দেশ হইতে পো দেশে আসেন ও এই দেশের একটি সমুদ্র তীরবর্তী স্থান 
€ তালি?) হইতে জলপথে স্বর্ণ দ্বীপ গমন করেন ( ৮৬ অঃ )। তাত্লিপ্ত- 
বাসী বণিক্‌ ধনদত্ত পুত্র গুহসেন সহ দূর দেশে বাণিজ্য করিতে যান ও তথা 
হইতে ধর্মগ্প্ত নামে এক বণিকের কন্যাকে অপহরণ করিয়া তামজলিপ্তে লইয়া 
আসেন । এই কন্তার সহিত পরে গুহসেনের বিবাহ হয়। পরে গুহসেন জলপথে 
কটাহ দেশে (08185, মালয় উপদ্ধীপ ?) বাণিজ্য যাত্রা করেন (১৩শ অধ্যায়)। 
মন্ত্র দেশের শাকল (পাঞ্জাবের শিয়াল কোট ) হুইতে তথাকার রাজপুত্র তাত্র- 
লিগ্তের রাজা বীরভটের দুই কন্যাকে অপহরণ করিয়! লইয়া যান। ক্ষুব্ধ বীরভট 


(১) 1100110915-800626 10918 55৫65071060 8 200150%, 
(২) 11,10২, 8916--02898000915 0102205 
(৩) 182125, 1৬, 00 15--17, ৬, 0534 


৭৮ প্রাঈীন ভারতের পথ পরিচয় 


এই বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া শাকপরাজের নিকট দূত প্রেরণ 
করেন। বিনিময়ে শাকলরাজ৪ তাঅলিপ্ডে দূত প্রেরণ করেন। পরে 
রাজ-কন্যাদের সহিত শাঁকল রাজপুত্রের বিধি সম্মত বিবাহ দানের জন্য 
শাকলরাজ, রাজপুত্র ও অপহতা৷ রাজকন্যা ছুইটিকে সঙ্গে লইয়া তাঅলিপ্ডে 
আসেন। পরে পুত্র-পুত্রবধূদ্ধয় ও লোকজন সহ স্বদেশে ফিরিয়া যান (8৪ অঃ)। 
দাক্ষিণত্য হইতে এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধা তামলিপ্তে আপিয়! রাজা চন্ত্রশীলের অধীনে 
কর্ম গ্রহণ করেন (৮১অ:)। তাত্রলিপ্তবাসী এক বণিক্‌-পুত্র বিশালার ( বৈশালী ) 
এক শ্রেগীর কন্যরকে বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল সেই স্থানেই থাকিয়া যান, পরে 
পিতামাতাকে দর্শন মানসে তাঅলিপ্তে ফিরিয়া আসেন (৯৫অঃ)। বর্ধমান 
শহরে পরোপকারিন নামে এক রাজ! বাপ করিতেন। তাঁহার কন্যার পণ এই 
ছিল, যে ব্যক্তি স্ববর্ণ নগরী দেখিয়াছে তাহাকেই সে পতিত্বে বরণ করিবে। 
রাজকন্যযকে লাভ করিবার লোভে শক্তি বেগ নামক এক ত্রাঙ্ধণ খিদ্ধ্যারণো যান, 
পেই স্থান হইতে তিনি কাম্পিলো যান। এখান হইতে তিনি সমুদ্র-তীরে 
আসেন এবং এক বণিকের সঙ্গে সমুদ্র যাত্র! করেন (২৫শ ও ২৬শ অঃ)। 

বর্ধমান হইতে এক চিত্রকর কলিক্গ দেশে গিয়া সেখানকার রাজকন্যার 
একটি সুন্দর প্রতিমৃতি নির্মাণ করেন (১২৩ অঃ)। পাটলিপুত্রবাসপী এক 
ব্রাহ্মণ বর্ধমানে আপিয়া সেখানকার এক তরশীর পাণি গ্রহণ করেন) তাহার 
পর বধূকে পাটলিপুত্র লইয়া যান ( ১২৪ অঃ) (১)। গুণাট্যের বু কথ! অবলম্বনে 
ক্ষেমেন্্র রচিত বৃহৎ কথা-মঞ্জরী (২) গ্রন্থে বিদূষক নামে এক ব্রাঙ্মণের অবস্তী 
হুইতে পুণ্ড বর্ধন আগমন বর্ণিত হইয়াছে ( ৩য় লম্বক )। এই পুস্তকটিও খ্রীঃ ১১শ 
শরতীববীতে রচিত। 

কথাসরিৎ্নাগর অথবা বৃহৎ কথা-মঞ্তরী আদৌ এঁতিহাসিক গ্রন্থ নহে। 
ইহাদের রচনাকাল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তবে স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে 
কথাসরিৎসাগর ও বুহৎ কথা”মপ্তরীর কাহিনীগুলি অন্ুন পঞ্চম থ্রীস্টাঝে গুণাট7- 
রচিত অধুনা-লুপ্ত 'বৃহৎকথা” হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই কাহিনীগুলি 
আরও প্রাচীনকালেরও হইতে পারে। এই কাহিনীপগুলিতে যে সামাজিক বা 
ভৌগোলিক পরিবেশ পাওয়া যায় তাহা গুণাট্যের সমসাময়িক কালের হওয়াই 


(১) 196 2508 5825 98855 (06590 06 5007165) 2950, মু, আসত 


(10 ০1৪, 19158, 
(২) বৃহৎ কথা-সপ্ররী-কেমেন্ত্র ( কাব্যমাল! ৬৯ ), বোম্বাই, ১৮৯১। 


বাঙ্গল। ও আসাম ্‌ ৭৯ 


সম্ভব। কথাসরিংসাগরে তামলিগ্, বর্ধমান, পৌও বর্ধন প্রভৃতির মে উল্লেখ 
আছে তাহাতে বুঝ! যায় যে গুণাঢ্ের কাল হইতে সোমদেবের কাল পর্যন্ত 
বাংলার বাহিরে বাংলার সমুদ্ধ স্থানগুলি সুপরিচিত ছিল। ভারতের বিভিন্ন 
স্থানের সহিত বাংলার এই সমুদ্ধ স্থানগুলিতে যাতায়াতের জন্ত সুগম পথ 
সমৃহও বিদ্যমান ছিল। 

একাদশ শতাবীতে রচিত এতিহাসিক কাব্য রাজ-তরঙ্গিনী হইতে জানা 
যায় যে খ্রীষ্টায় অষ্টম শতাব্দী বা তৎপূর্ব হইতে কাশ্মীরের সহিত বাংলার 
যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়-মগুলের জনৈক অধিপতি কাশ্মীররাজ- 
কর্তৃক আহুত হইয়৷ তথায় গমন করিলে তাহাকে হত্যা করা হয়। কয়েকজন 
গৌঁড়বাধী এই ঘটনার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কাশ্মীর গমন করেন এবং 
নিজেরাও নিহত হন । 

কাশ্মীর রাজপুত্র জয়পীডের (ললিতাদিতোর পোন্র) পু বর্ধন আগমন ও. 
গৌঁড়রাজ কন্যার পাণি গ্রহণের একটি কাহিনীও রাজতরঙ্গিনীতে বর্ণিত 
হইয়াছে (১)। 

প্রাচীন কালে আমাদের এই বাংলা গৌঁড, বঙ্গ, বরেন্্, রাড, পৌগু, বা পুণড, 
সুদ্ষ, সমতট, হরিকেল, চনদ্বীপ প্রন্তি বিবিধ নামে অভিহিত হইত। অনেক 
সময় এই রাজ্যগুলি সমগ্র বাংলার আংশিক বিভাগমান্রও ছিল। এই সব 
বিভাগের সীমা রেখা কখনই একরূপ থাকে নাই। কখনও ইহা সন্কৃচিত 
কখনও বা ইহা বিস্তৃত হইয়াছে (২)। 

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনা কালে অবিভক্ত ভারতের বঙ্গ ভাষাভাষী 
অঞ্চলই বুঝিতে হইবে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে বর্তমান 
পশ্চিম-বঙ্গ, বাংলা-দেশ, ত্রিপুরা! রাজা এবং আসাম ও বিহার রাজোর বঙ্গভাষা- 
ভাষী অঞ্ল লইয়! প্রাচীন বাংলা গঠিত ছিল। 


প্রাচীন বাংলায় যে উন্নত ধরনের সভাতা ছিল আধুনিক কালে উত্খননের 
ফলে তাহার অভ্রান্ত-প্রমাণ পাওয়৷ গিয়াছে । ১৯৬২-৬৫ খ্রীষ্টাকে পশ্চিম- 
বাংলার বীরতৃমের বোলপুর শহরের নিকট অজয় নদের উপত্যকায় 'পাও়্াজার 
টিপি” নামক স্থানটি খনন দ্বারা একটি স্থপরিক্পিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ 

(১) 11, 90610. (8) 07108109085 সি) 2 87812) (002০, 
৮) 70, 148) 148, 259, 3247 328, 

(২) সি, 0, 118100009-171500 9 57091600 961821, 0০ 712, 


টি প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


আবিষ্কত হইয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রশস্ত রাজপথ, দুর্গাকতি 
'দৌধ ও সাধারণ বাসগৃহের নিদর্শন মিলিয়াছে। এখানকার অধিবাসিগণ যে 
'কৃষি-কার্য ও ব্যবপায়-বাণিজা দ্বার] সমৃদ্ধ জীবনঘাত্রায় অভ্যন্ত ছিল তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্খনিত মৃত্ভাগ্াংশ, চিত্রিত মৃবত্তকা-ফলক (সীল ) 
প্রস্তুতি নিদর্শন হইতে এই স্থানের অধিবাসিগণের সহিত ভূমধাপাগরীয় 
ক্রীট৬ মিশর প্রভৃতি দেশের জলপথে যোগাযোগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। 
পাওুরাজ।র টিপ সন্নিহিত কুম্থর, কোপাই ও বক্রেখর নদীর উপত্যকা, 
এবং দক্ষিণ-বাংলার হুরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতৃগড় প্রভৃতি স্থানগুলতে 
তাত্াশ্বীয় (০21০৩1101০) যুগের অর্াৎ পিন্ধু-সভ্যতাকালীন যুগের প্রতু- 
নিদর্শন সমূহও আবিষ্কৃত হইস্াছে। এই অঞ্চলের সহিত পিদ্ধু সভ্যতার কোন 
সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা অবশ্ঠ নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব নহে (১)। 

স্থতরাং শ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব হইতেই শক্তিশালী বিভিন্ন রাজ্য লইয়া 
গঠিত বাঞ্লাদেশে উত্তম শাপনবব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ইহা! বেশ বুঝা যায়। 
বাংলার রাষ্ট্রনায়কেরা ষে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতেন ইহারও 
প্রমাণ রহিয়াছে । মৌর্ধ-ুগে বাঙ্গলাদেশ মগধ সাশ্রাজোর অঙ্গীতৃত হয়। 
সমুদ্রগুপ্ের রাজত্বকালে ঝাঙ্গলাদেশ গ্রপ্তসাআজাজোর অধীন হয়। সমতটের 
'রাজ। ( পূর্ব-বাঙল।, ত্রিনুরা ও চব্বিশ পরগনা অঞ্চল) সমুদ্রপ্রপ্তের করদ 
রাজা ছিলেন। গুপ্তরাজ কুমারগুপ্ঠের সময়ে পু বর্ধনভুক্তি গপ্ত সাম্রাজ্যের 
একটি বিশিষ্ট অংশ ছিল, একজন রাজপ্রতিনিধির (0০67০: ) উপর এই 
অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত ছিল, ইনি শাপন ব্যাপারে অস্ঠ প্রচুর স্বাধীনতা 
ভোগ করিতেন। পঞ্চম শতাবীতে গুপ্ত সাআাজোর পতনের পর বাঙ্গলা 
দেশে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে গৌড় ও 
বঙ্গরাজ্য উরেখযোগ্য। গৌড়__উত্তর ও পশ্চিববঙ্গ, ও বঙ্গরাজ্য দক্ষিণ ও 
পুর্ব বাঙ্গল! লইয়া গঠিত ছিল। রাজা ছুইটির সীমান! বিভিন্ন সময়ের রাজাদের 
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পথ পরিচয়_-বাঙ্গাল! ও আসাম ৮১ 


শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত হইত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের 
পর স্বাধীন গুপ্তরাজগণ বাঙ্গলায় কিছুকাল রাজত্ব করেন। মগধের গুপত- 
রাজগণের সহিত ইহাদের রক্ত-সম্পর্ক ছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। 


তিব্বতরাজ হুঙ্গ-সানের আক্রগণে বাঙ্গলার স্বাধীন গুপ্তরাজগণের 
রাজ্যের ভিত্তিযুল শিথিল হয়। গ্রপ্তরাজগণের দুর্বলতার স্থযোগে শ্রীষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীর প্রথম পাদে অজ্ঞাতপরিচয় শশাঙ্ক গৌডের সিংহাসনে অধিটিত 
হন। মুশিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের ছয় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 
অবস্থিত কর্ণন্থবর্ণ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল (পূর্ব রেলপথের চিরুটি রেলওয়ে 
স্টেশনের নিকট, মুণিদাবাদ জেলা )। সমগ্র উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ( সপ্তবতঃ 
পূর্ববঙ্গ সহ), মগধ ও দক্ষিণে উড়িযার কোঙ্গোদ (চিন্কা হদের তীরবর্তী 
ভূভাগ ) অঞ্চল এবং পশ্চিমে বারাণপী পর্বস্ত ভূখণ্ডে শশাঙ্কের রাজত্ব বিস্তৃত 
ছিল। কনৌজের যৌখরিরাজোর পূর্বাঞ্চলে গ্রভুত্ব রোধ শশাস্থকের জীবনের 
প্রধান লক্ষা ছিল। মালবের রাজা দেবগুপ্ত তাহার মিত্র ছিলেন। দেবগুপ্ত 
কনৌজ আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজা গ্রহবর্াকে নিহত করেন। গ্রহ্বর্মার 
শ্ালক স্থানীশ্বরাধিপতি রাজাবর্ধন কনৌজ রক্ষার্থে অগ্রসর হইয়া দেবগ্রপ্তকে 
নিহত করেন কিন্তু নিজে শশাঙ্কের হস্তে নিহত হন। রাজ্যব্ধনের পর 
তদীয় অনুজ হ্ধবর্ধণ কনৌজের সিংহাপনে অধিষ্ঠিত হন। হর্ধবর্ধধ ও তত্মিত্ 
কামবূপ-রাজ ভাঙ্বরবর্মার সহিত গ্রতিত্বন্দিতা করিয়া আজীবন শশাঙ্ক নিজের 
সাআজ্য অস্গুপ্ন রাখেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হ্্ষবর্ধন ও ভাস্বর বর্ম! কর্ণনূবর্ণ 
অধিকার করেন। শশান্কের মৃত্যুর কিছুকাল পর চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌ 
সাঙ, বাঙ্গলায় আগমন করিয়াছিলেন । 


শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙ্গলাদেশের রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও সংহতি বিনষ্ট 
হয়। অষ্টম শতাবীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার জনগণ গোপাল নাক এক 
ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করে। গোপালের পুত্র ধর্মপাল বাহুবলে উত্তর 
ভারতের সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় নিজের অধিকার প্রতিষিত করেন। 
কনোৌজ অধিকার করিয়। তিনি নিজের আশ্রিত চক্রায়ধ নামক এক ব্যক্তিকে 
কনৌজের সিংহাসনে গ্রতিষিত করেন। পাঞ্জাব, রাজগুতানা, মালব, বেরার 
ও নেপালের রাজার! ধর্মপালের আনুগত্য ম্বীকার করিতে বাধ্য হ্ন। 
ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০ খুঃ) আসাম ও 


ঙ 


৮২ প্রাচীন ভারতের গথ পরিচয় 


উড়িস্তা জয় করেন । হুন, গুর্জর, কম্বোজ ও দ্রাবিড়দেরও তিনি যুদ্ধে পরাজিত 
করেন। গুর্জর প্রতিহার বংশীয় প্রবল প্রতাপান্থিত মিহির ভোজ ও দক্ষিণা- 
পথের রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ধকেও দেবপালের নিকট পরাজয় বরণ করিতে 
হইয়াছিল। প্রায় সমগ্র আর্ধাবর্ত তাহাকে অধীশ্বর বলিয়া শ্বীকার করিত (১)। 

দেবপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নারায়ণ পালের (৮৫৭-৯১১ খুঃ অব) 
সময়ে পাল-সামাজ্যের পতন আরম্ত হয়। এই সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে 
কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। দশম শতাবীর শেষ ভাগে প্রথম 
মহীপাল পূর্ববর্তী পাল-রাজাদের গৌরব বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করেন । তাহার 
রাজ্য পুনরায় বারাণসী পর্বস্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম মহীপালের পর এই বংশের' 
দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামপালের 
মৃত্যুর পর পাল-সাম্াজ্যর পতন হয়। প্রায় চারিশত বৎসর ব্যাপী পাল 
রাজত্বকাল বাঙ্গলার ইতিহাসের এক মহাগৌরবময় যুগ । এই যুগে স্থদংহত 
সামরিক-প্রতিভার সাহায্যে বাঙ্গালী জাতি উত্তর-ভারতে স্থীয় প্রভুত্ব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 


অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা বাঙ্গালী-বৌদ্ধপপ্ডিত নালন্দা মহাঁবিহারের 
অধ্যক্ষ শাস্তি রক্ষিত বা শান্ত রক্ষিতকে দুইবার নিমন্ত্রণ করিয়া তিব্বতে 
লইয়া যান। ইনি তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার মাধন করেন । তাঁহার 
ভগ্নীপতি পদ্মপস্তব এই কার্ধে তাহার সহযোগী ছিলেন। দশম শতাব্দীতে 
আর একজন বাঙ্গালী বৌদ্ব-পণ্ডিত দীপস্থর শ্রীঞঙ্ঞান বা অতীশ বৌদ্ধধর্ম 
সংস্কারের জন্য নেপালের মধা দিয়া তিববতে যান। পালবংশের পর সেন 
রাঁজগণ বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারন্তে সেন রাজগণের 
সময় বাঙ্গলা-দেশ মুসলমানদের দ্বারা অধিরুত হয়। 


বাঙ্ষলা দেশ স্বপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবপায়-বাণিজ্যের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী 
ছিল। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত লেখমালায় পট্টপতি, সৌলকিক ও 
তারিক পদাধিকারীর উল্লেখ আছে। ইহারা যথাক্রমে বাজার, শুন্ক আদায় 
ও নৌকা পারাপারের জন্য রাজগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইত। গুপ্তরাজ বুদ্ধগুপ্ধের 
এবং অন্ত কয়েকটি গুপ্তকালীন তাত্রশাসনে ( ৫ম শতাব্দী ) একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য 
কেন্ত্র হিসাবে কোটিবর্ধ নগরীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ফরিদ 


শন 


(১) চি, ০. 10810100081 (£0.)) 17156975 08 3520881, ০1, 1) 0, ৬1,170, 121 
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জেলায় (বর্তমান বাংল! দেশ) প্রাপ্ত ষষ্ঠশতাবীর একাধিক তাত্রশাসনে 
নব্যাবকাশিকানগর একটি বন্দর-শহর রূপে উল্লিখিত হইয়াছে (১)। ১১৬৫ 
শকাবে উৎকীর্ণ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত একটি তাত্রশাসনে এই অঞ্চলের একটি রাজপথের 
উল্লেখ আছে (২)। বাণিজ্য-কেন্দ্ররপে তাঅলিপ্রের খ্যাতি ছিল বহু বিস্তৃত । 
তাত্রলিপ্ত হইতে জলপথ ছিল তিনটি (ক) তাঅলিপ্ত হইতে দক্ষিণ পশ্চিম 
অভিমুখে আরাকান উপকূল হইয়া ব্র্দদেশ এবং আরও পূর্বে জাভা হুমাত্রা 
প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত (খ) তামলিপ্ত হইতে সরাসরি দ্বীপময় ভারতের দেশগুলি 
অর্থাৎ জাভা স্ুযাত্রার দিকে (গ) দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে বলিঙ্গ ও করমগ্ল উপকৃল 
হইয়া সিংহল অবধি । বাংলা হইতে সমুদ্রপথে বাণিজা যাত্রার উল্লেখ শ্রীষটী 
১ম-২য় শতাব্দীতে লিখিত গ্রন্থ 'মিলিন্দ-পন্হো"তেও পাওয়া যায়। 

পশ্চিমবক্ষের মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত আধুনিক তমলুক শহরটি 
তাঅলিণ্ের ম্থৃতি বহন করিতেছে । সরস্বতী বা হুগলী (গঙ্গা ) নদীর একটি 
ধারা এই শহরের পার দিয়া অতীতে প্রবাহিত ছিল। এই নদীর মোহানায় 
বঙ্গোপসাগর অবস্থিত ছিল। বর্তমান কালে কলিকাতা বন্দর হইতে যে 
ভাবে বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হওয়া যায় তাশউলপ্ত হইতে অর্ণব-পোতগুলি 
সেইভাবে বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হইত । বর্তমানে রূপনারায়ণ নদের দক্ষিণ 
তীরে তমলুক শহর অবস্থিত। সরস্বতী নদী বর্তমানে শুন, হুগলী বা গঙ্গা 
এই স্থান হইতে গতি পরিবর্তন করিয়া প্রায় বার মাইল দুরে সরিয়া গিয়াছে । 
হিউএন্‌ সাঙের লিখিত বিবরণে দেখা যায় যে তাঅলিপ্ত একটি খাড়ির উপর 
অবস্থিত ছিল। জন্ভবত্ঃ খ্রীষ্টীয ৭ম-৮ম শতাবীতে গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের 
ফলেই তাঅলিপ্তশ্রী্ট হইয়াছিল । 

চৈনিক পরিব্রাজক ঈৎ-সিউ, ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্ধে জলপথে তাত্্লিপ্ত আগমন 
করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তিনি তাত্্রলিপ্ত হইতে 
 পশ্চিমশামী একটি পথ ধরিয়া বুদ্ধ গয়ায় আগমন করেন। তাহার সহিত শত 
শত বণিক এ পথে ভ্রমণ করিয়াছিল (৩)। ইহা হইতে মনে হয় তাত্লিপ্ত- 
ৃদ্ধগয়া বা পাটলিপুত্রগামী পথটি বহু ব্যবহৃত ছিল। হাজারিবাগ জেলার 
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৮৪ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


দুধপানি পাহাড়ে প্রাপ্ত উদয়মান নামক বাক্তি লিখিত একটি শিলালেখ 
হইতে জানা যায় যে অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে পশ্চিমাঞ্চলের বহু বণিক 
নিয়মিত ভাবে তালিপ্ত যাতায়াত করিত (১)। 

এই বিবরণীগুলি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ৭-৮ম শতাব্দীতে 
তাত্লিপ্ত হইতে একটি পথ কর্ণনবর্ণকজঙ্গল (রাজমহল )-চম্পা-ভাগলপুর হইয়া 
পাটলিপুত্র পৌছিত। আর একটি পথ সরাসরি উন্তরমুখে গয়া পর্যন্ত গিয়া 
পশ্চিমে বাকিয়া অযোধ্যা পৌঁছিত। 

পুণ্ু-বদ্ধন হইতে কামরূপ পথটি অতি প্রাচীন পথ । কামরূপ বা আসামের 
উৎপন্ন দ্রব্য এই পথে পুগু,বর্ধন হইয়া উত্তর ভারতে নীত হইত | চৈনিক 
পরিব্রাজক হিউএন্‌-সাউ, এই পথ ধরিয়া কামরূপ পৌছান। এই পথটি 
আসাম-মণিপুর ও উত্তর ব্রন্মের মধ্য দিয়া দক্ষিণ চীন পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। এই 
পথের প্রাস্ত ভারতের সীমানা ছাড়াইয়া ব্যাকৃট্রিয়। ( বাল্থ ) পর্যন্ত যে বিস্তৃত 
ছিল তাহার প্রমাণ আছে। মুচি রাজ্যে চীন] রাজদূত চাউ.কিয়েন (017878 
[৩০10 ) ীঃ পৃঃ ২৭৮ অবে ব্যাকৃত্রিয়া রাজ্যে চীনের যুনান ও সজোয়ান 
প্রদেশের (928 00880) বাশ ও রেশম দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন। 
তিনি অনুসন্ধান ছ্বারা জানিতে পারেন যে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া দক্ষিণ 
চীন হইতে এই সব দ্রব্যাদি শকট বাহিত (0818ঘ92 ) হইয়া গান্ধার 
দেশে আমদানী হইত। হিউএন্-সাউ যখন কামরূপ আসেন তখন তিনি 
এই প্রাচীন পথটির অস্তিত্ব জানিতে পারেন (২)। এই আসামবরদ্*-চীন পথটি 
পাটলিপুক্র, চম্পা (ভাগলপুরের নিকট ), কজঙ্গল (রাজমহল ), হইতে বর্তমান 
মালদহ জেলার মধ্য দিয়া পু বদ্ধন পৌছিত (বর্তমান বাংলাদেশের মহাস্থান )। 
পুণ্বদ্ধন হইতে কামরূপ পৌছিয়৷ এই পথটি পাতকোই পর্বত মালার গিরি 
পথের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত ভামো৷ পৌছিত। এখানে 
এই পথটির সহিত আরও দুইটি পথ আসিয়া মিলিত। এই ছুইটি পথের একটি 
ছিল মণিপুর অঞ্চল ও চিন্দুইন নদীর উপত্যকা হইতে ও অপরটি ছিল 
আরাকানের মধ্য দিয় ইরাবতী নদীর উপত্যকা হইতে । অতঃপর এই 
সংযুক্ত পথটি পর্বতমালা ও বিভিন্ন নদীর উপত্যকা ধরিয়া চীনের মুনান ফু 
( কানসিং ) পৌছিত (৩)। চৈনিক পরিব্রাজক কিয়া তানের (19 180, 
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৮ম শতাবী) বিবরণে দক্ষিণ চীনের বাণিজ্য কেন্দ্র টঙ্িন হইতে ভারতে 
আগমনের জন্য এইরূপ একটি পথের উল্লেখ আছে। এই পথটি চীনের চৌকু 
লিয়াং হইতে ভামো ও চিন্দুইন হইয়া কামবূপ পৌছিত (১)। 


আসাম হুইতে বহির্ভারত মুখী আরও কয়েকটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। 
আসামের খওড জাতি সমূহের পূর্ব পুরুষের খ্ীষ্ট জন্মের প্রায় তিন হাজার 
বসর পূর্বে (০. 2750 80) দক্ষিণ চীনের শাউ, পো নদীর গতিপথ ধরিয়া 
আসামের পূর্বোত্তর অঞ্চলের মধ দিয়া ব্রশমপুত্র উপত্যকায় বাস স্থাপন করে। 
চীনের শিংফু হইতে লাঞ্চাউ, সিনিংফু ও ককনুর! হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে লাসা, 
চাঙ্বী উপত্যকা হইয়া সিকিমের মধ্য দিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকেও একটি পথ 
প্রাচীন কালে ছিল। অপর একটি পথ ছিল তিব্বতের লাস হইতে আসামের 
নিয় ব্রশ্বপুত্র উপত্যকার দিকে। মানস-দরোরর হইতে সুবর্ণসিরি নদীর 
গতিপথ ধরিয়া একটি পথও আসামে পৌছিত। আসামের দরং জেলা হইতে 
ধানসিরি নদীর গতিপথ ধরিয়া ভুটান ও তিব্বত পর্যন্ত একটি বাণিজ্য-পথ 
এখনও প্রচলিত আছে। এই পথ দিয়া মধ্য এসিয়া, চীন ও তিব্বত হইতে 
বণিকেরা আসামে আসিত। ইহারা প্রধানতঃ রেশম বিক্রয় করিত। এই জন্য 
ইহারা 06:63, 0575001 ও অবশেষে “কিরাত” আখ্যায় অভিহিত হইত। 
আসামে রেশম চাষ ইহারাই প্রবর্তন করে। আসামে উপনিৰিষ্ট হইয়া রেশম 
উৎপাদন ব্যতীত কৃষি-কর্মেও ইহারা আত্মনিয়োগ করিম্বাছিল। আসামের 
অস্্রক জাতীয় আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করিয়া ইহাদের বংশধরেরা 
আসামের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া যায় (২)। 

উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি দাজিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম ও চাম্বী উপত্যকা 
ধরিয়া হিমালয়ের গিরিসন্কটের মধ্য দিয়া যে পথটি তিব্বত ও চীন অভিমুখে 
বিস্তৃত ছিল দেই পথে রেশম প্রভৃতি পণ্য গঙ্গা বাহিত হইয়া তাঅলিখ্ের মধ্য 
দিয়া 19210110918 (তামিল রাজ্য)-তে নীত হওয়ার উল্লেখ পেরিপ্লাসের 
বিবরণেও পাওয়া যায় (৩)। পূর্বোক্ত গিরিপথই ছিল তিব্বত হইতে 
বৌদ্ধযাত্রীদের ভারতে যাতায়াতের পথ। 
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চা1200915৩ ৫ 5061716 01160৮7501, 15 (1904), 131 7১142-43. 

(২) হ.11. 200--0006 3808 ০০০, 0 838800656 0016016, 00, 2) 14 

(৩) 7106 66101010506 075 10750687582, 00. 47,255, 


৮৬ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


স্থলপথে বাঙ্গলা হইতে কলিক্গ উপকূল ধরিয়া পথটি দক্ষিণভারত পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। এই পথ হিউএন্‌ সা, এবং দক্ষিণ জয়াভিলাষী বাঙ্গলার পাল ও 
সেনরাজগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হুইয়াছিল। চালুক্য, চোল ও পূর্ব গঙ্গ বংশীয় 
রাজারা এই পথে আসিয়া বাঙ্গলা আক্রমণ করেন । পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্য 
দক্ষিণ-ভ্রষণ কালে অল্পবিস্তর এই পথটিই ব্যবহার করেন । 

পূর্ব বাঙ্গলার ত্রিপুরা অঞ্চল হইতে (পাটিকেরা রাজ্য ) সুরমা ও কাছাড় 
উপত্যকার মধ্য দিয়া লুপাই পাহাড়, মণিপুর ভেদ করিয়৷ একটি পথ মধ্যব্রঙ্গের 
পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চট্টগ্রাম হইতে আরাকান হইয়া অন্ত একটি পথ 
নিয় ব্রন্মের প্রোম পর্যন্ত প্রপারিত ছিল (১)। 

হিউএন্সাঙের বিবরণে লিখিত আছে যে তাম্রলিপ্ত হইতে সমতট এবং 
সমতট হইতে সমুদ্রের তীরবর্তী পথ ধরিয়! দক্ষিণ-পূর্বদিকে ব্রন্মের রাজধানী 
ক্ষেত্রে পৌছান যায় (প্রীক্ষেত্র ব্রদ্ধ দেশের রাজধানী প্রোমের প্রাচীন 
নাম)। আরও দক্ষিণ মুখে গমন করিলে কমলঙ্ক (পেগ) অবস্থিত। কমলম্ক হইতে 
দ্বারাপতি (9809%2) ) পৌছিয়া সেই স্থান হইতে শ্যাম দেশ (থাইল্যাড) 
যাওয়া সম্ভব (২)। 

কামরূপ হইতে হিউএন্-সাঙের সমতট আগমন পথটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না। বাংলার নিত্যপরিবর্তনশীল নদীমালার গতিপ্রবাহ এই 
পথটিকে সম্ভবতঃ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে । 

ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের প্রতিবেদনের অষ্টম খণ্ডে তামরপিপ্ত-পাটলিপুত্র 
পথটির একটি আনুমানিক রূপ দেওয়া হইয়াছে । প্রতিবেদনের লেখকের 
(19. ৪৩৫1৪: ) মতে পুরাতত্বের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য কোন পথের 
সন্ধান করিতে হইলে এ অঞ্চলের অন্যান্য পুরাতত্ব সমৃদ্ধ স্থানগুলির মধ্য দিয়াই 
উহা খু'জিয়া বাহির করা কর্তব্য। এই পথ-রেখা নিভূ্ল হওয়ার সম্ভাবনা 
অধিক। প্রতিবেদন লেখকের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ 
সভ্যতা নদী অথব! রাজপথের উভয় দিকে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর । 

বেগলার-এর মতে তাম্রলিপ্চ-পাটলিপুত্র পথটি বর্তমান বাকুড়া জেলার 
বিষ্ণুপুর, বহুলাড়া৷ (বাঁকুড়া শহর হইতে বার মাইলস), একটেশ্বর, ছাতনা, 
রঘুনাথপুর, তেলকুপি হুইয়৷ দামোদর নদ অতিক্রম করিয়! ঝরিয়া, রাজগীর 


(১) নীহাররঞন রায়--বাঙ্গালীর ইতিহাস, ওয় জধ্যায়। 
(২) 5. 3691-৮1-16 016 [71062 15908, 2135, 


পথ পরিচয়-_বাঙ্গালা ও আসাম ৮৭ 


হইয়া পাটলিপুত্র পৌঁছিত। বেগলার অনুমান করিয়াছেন যে তাঅলিপ্ত- 
পাটলিপুত্র পথটি আধুনিক বাঁকুড়া জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের 
যধ্য দিয়া পাটলিপুত্রে পুনমিলিত হইত। এইরূপ একটি পথ আধুনিক বাঁকুড়া 
জেলা, বীরতৃমের সিড়ি শহর, দেওঘর, মন্দার পাহাড়, ভাগলপুর, আফ-সান্দ, 
ও পার্বতীর মধ্য দিয়া পাটলিপুত্রে যাইত । 


বাকুড়া জেলার ছাতনা হইতে পঞ্চকোট পাহাড়ের পার দিয়া বরাকর নদী 
অতিক্রম করিয়া নোয়াদা হইয়! একটি পথ রাজগীর যাইত। বাকুড়া জেলার 
একটেশ্বর হইতে একটি শাখা পথ দ্বারকেশ্বর নদী অতিক্রম করিত। অতঃপর 
পথটি রাশীগঞ্জ অঞ্চল ধরিয়া ভীমগড়ের নিকট অজয় নদী পার হইত। অজয়ের 
অপর তীর হইতে বীরভূমের বক্রেশ্বর-রাজনগর অঞ্চল, মন্দার পাহাড় হইয়া 
পথটি মুঙ্গেরে আসিয়া ক্ষান্ত হইত। 


বারাণসী-_তাঅলিপ্ত পথটির গতিপথ পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে এইরূপ অন্থুমিত 
হইয়াছে__তাআলিপ্ত (আধুনিক মেদিনীপুরের তমলুক), কাসাই নদীতীরস্থ বুধপুর, 
বড়বাজার, অতঃপর স্ুবর্ণরেখা পার হইয়া রণাচী-পালামৌ হইয়! বারাণসী | 
পাটলিপুত্র-তাত্্রলিপ্ত ও তাত্্রলিপ্ত-বারাণপী এই দুইটি পথ পাকবিড়া-বুধপুর 
( পুরুলিয়ার নিকট ) অঞ্চলে আসিয়া মিলিত হইত (১)। বর্তমানে বাংলায় যে 
পথগুলি প্রচলিত আছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন কালের পথের সংস্কৃত 
রূপ। আবার বহু প্রাচীন পথ হয়ত মৃত্তিক! গর্ভে বিলীন হইয়! গিয়াছে । ১৮৭৪" 
ীষ্টাবে উত্তর বঙ্গে ভয়াবহ ছুভিক্ষ দেখা দিলে বঙ্গীয় সরকার দুর্ভিক্ষ নিবারণের 
উদ্োশ্ঠে রাস্তা প্রস্তুতের জন দুম্িক্ষ কবলিত লোকদের এই কার্ধে নিযুক্ত করিতেন। 
এইরূপ কাজ করাইবার সময় দিনাজপুর জেলার দেবকোট নামক স্থানে ছয়টি 
প্রাচীন পথ মাটি খু'ড়িতে খুঁড়িতে আবিষ্কৃত হয় (২)। দেবকোট হইতে একটি 
পথ পূর্ব দিকে ঘোড়াঘাট অভিমুখে, একটি পথ দেবকোট হইতে পশ্চিমে তাজপুর 
অভিমুখে ও আর একটি পথ দক্ষিণে মালদহ অভিমুখে ছিল, অপর তিনটি পথ 
কোথায় শেষ হইয়াছিল তাহা জান] যায় নাই। কর্ন ্থবর্ণকজঙ্গল (রাজমহল )- 
পু বধন-গামী হ্প্রাচীন পথটি নিঃসন্দেহে মালদহ জেলার (গৌড় অঞ্চল) মধ্য 





৬ শি 








(১) 170 8৩৪12069০06 &1000250108168] 58৩ 06 17019, 
৮০], 11, 0. 1493 $01, 111, 0, 4851. 


6) ভষ্ব্য----1710190 4১0008215, 200] 1874. 00, 25344 


৮৮ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


দিয়া ছিল. দেঁবকোটের দক্ষিণে গৌড়পামী পথটি সম্ভবতঃ ছিল এই প্রাচীন দীর্ঘ 
পথের খণ্ডাংশ। দেবকোট হইতে ঘোড়াঘাটের দিকে ধাবিত পথটি সম্ভবতঃ রঙ্গপুর 
জেলার মধ্য দিয়া পুণ্ বর্ধন-কামরূপগামী পথটির খণ্ডাংশ। স্থানীয় লোকেরা 
মাটির নীচে পাওয়া পথগুলিকে বাদশাহী সড়কের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে 
করিত। এই পথগুলির ধারে ধারে প্রস্তর নিগিত সাঁকো, ভগ্ন বাধ, প্রভৃতি 
ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে প্রাপ্ত হিন্দুদেবদেবীর মৃত্তি হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে 
পথগুলি হিনদুরাজত্বকালেই নিগ্সিত হইয়াছিল। মুসলমান শাসন-কালে গৌড়ের 
স্বাধীন সুলতানের! সম্ভবত: পথগুলি সংস্কার করেন । ইহার! নিজেদের প্রয়োজনে 
কিছু নৃতন পথও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। লোকমুখে এই প্রাচীন পথগুলি 
সাধারণ ভাবে বাদশাহী সড়ক নামে পরিচিত । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে শতবর্ষ পূর্বে দেবকোটে পথ প্রস্ততের সময় কাহারও জানা ছিল না যে এই 
দেবকোটের মৃত্তিকাভ্যস্তরে প্রাচীন বাংলার স্বপ্রসিদ্ধ কোটিবর্য নগরী লুক্কায়িত 
ছিল। খ্রীষীধ ত্রয়োদশ শতকে মুগলমান শাসনকাল হইতে এই স্থানটি 
দেবকোট বা দেবীকোট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান শতাব্দীর 
চতুর্থ দশকে এই স্থানটি উত্খননের ফলে বিরাট ধ্বংসন্তুপের মধ্য হইতে বাস্তগৃহ, 
দেব-দেউল, প্রাসাদ, দুর্গ-প্রাকার, প্রাচীন মুদ্রা, লেখমালা, প্রস্তর ও মৃন্নয় মৃতি 
প্রভৃতি পাওয়া যায়। মৌর্ষ-ুঙ্গ হইতে পালধুগ পর্বস্ত যে এই স্থানটি সমৃদ্ধ ছিল 
প্রাপ্ত পুরাবস্ত হইতে তাহা প্রমাণিত হইন়্াছে। এই স্থানের একাংশ বাণগড় 
“নামে পরিচিত ছিল। পুরাণোক্ত বলি রাজার পুত্র বাণের ইহা রাজধানী ছিল 
বলিয়া গ্রসিদ্ধি আছে। পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেঙ্গার গঙ্গারামপুর থানার 
এক মাইল দূরত্বের মধ্যে এই কোটিবর্ধ নগরীর ধংসাবশেষ অবস্থিত। 


প্রাচীন বাংলার বড় বড় নগরী গুলির চারি পারে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রাম ছিল। 
নগরের পথগুলির সহিত এই গ্রাম্য পথগুলির সংযোগ ছিল। গ্রাম ও নগর- 
গুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য এই সংযোগ ছিল 
অপরিহার্য । 


বাংলায় প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাশ্রশাসনে বহু গ্রামের নাম আছে। এইরূপ 
কয়েকটি গ্রামের নাম বল্লাহিট্ঠা (বালুটিয়া), বিড্ডার শাসন (উত্তর রাঢ়, বর্ধমান 
তুক্তি ), সিদ্ধলগ্রাম (উত্তর রা, বীরতৃম জেল), বপাঘোষ বাট্‌ (উত্তর রাঢ়), বৃহৎ 
ছত্তিবন্না-খাগয়িল্লা ( খাড়ুলিয়া ), অন্থয়িললা ( অঙ্থল গ্রাম), জেলা সোথী, তৃরিস্রেঠ 


পথ পরিচয়--্বাঙ্গালা ও আসাম ৮৯ 


মোলা ডা্ডী (মুরুণ্ি), প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রামগুলি দক্ষিণ রাঢ় অর্থাৎ হাওড়া- 
হুগলী জেল! অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। 

কণডড়দক, ক্রৌধশবত্র, রামসিদ্ধি পাঠক, বিনয় তিলক, তালপাড়া পাটক, 
ধামহিথা, মাথরতিয়া, শান্তিগোপী, মালামঞ্চ বাটা গ্রভৃতি গ্রামগুলি দক্ষিণ বাংলায় 
নাব্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পূর্ব বাংলায় অবস্থিত গ্রামগুলির নাম বেলহিষ্ী 
(বিক্রমপুর অঞ্চল ), ফন্ত গ্রাম, ধার্ধগ্রাম, পিঞ্জোকা্ী ( পি্ঠরি, ফরিদপুর জেলা ), 
কন্দর্প সঙ্কর ( ফরিদপুর জেল!) দেওলহস্তি (বিক্রমপুর অঞ্চল), ভটুপাটক 
( ভাটেরা, কুমিল্লার নিকট)। নিমলিখিত গ্রামগ্ুলি উত্তর বাংলায় (রাজশাহী-- 
দিনাজপুর-বগুড়। অঞ্চলে) মবস্থিত ছিল :-_-পলাশ বুদ্দক, চওগ্রাম, স্বচ্ছন্দ পাটক, 
সাতৃবনাশ্রমক, ডোঙ্গাগ্রমম, বায়িগ্রাম (বৈগ্রাম, বগুড়া ), পুরাণ বুন্ৰিক হরি, 
পৃষ্টিম পোর্টক, গোষাট পুঞ্তক, নিত্ব গোহালী, পলাশাট্র, বট গোহালী, কুরট 
পল্লিকা, ব্রাহ্মণীগ্রাম, দাপনিয়া পাটক, বালগ্রাম প্রভৃতি । 

প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধ নগরীগুলির মধ্যে নিয়লিখিত নামগুলি উল্লেখ- 
যোগ্য *-- 

তালিপ্ত (মেদিনীপুর জেলার তমলুক', সিংহপুর (সিংহলী গ্রন্থে উল্লিখিত লাট্‌- 
পতি সিংহবাহুর রাজধানী, সম্ভবতঃ হুগলী জেলার বর্তমান সিঙ্গুর ), বদ্ধমান, 
অতীতে ইহা দামোদর তীরে অবস্থিত ছিল । পুছ্র্ণা (দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে 
বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত, বর্তমান নাম পোখর্ণা ), খুষ্টায় চতুর্থ শতকে এই স্থানটি 
প্রসিদ্ধ ছিল। প্রিয় (দণভুক্তির কম্বোজ রাজাদের রাজধানী, সম্ভবতঃ হুগলী 
বা মেদিনীপুর জেলায় কোন অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত ছিল)। মহারাজ লক্ষণ 
সেনের সভাকৰি ধোয়ী রচিত পবন-দূত কাব্যে সেনরাজধানী রূপে বিজয়পুরের 
উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ এই স্থানটি বর্তমান ত্রিবেণীর নিকট অবস্থিত ছিল। 
হুগলী জেলায় ত্রিবেণী (ব্যাণ্ডে প্টেশনের নিকট গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী এই 
তিনটি নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ) একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, ইহাকে মুক্তবেণী বলা 
হইত। সরস্বতী ও যমুনা নদী বর্তমানে শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে নগর হিসাবে 
ইহার গুরুত্ব হাস পাইয়াছে, তবে তীর্ঘক্ষেত্র হিসাবে ইহার প্রসিদ্ধি বর্তমান আছে। 

সেনরাজগণের দ্বিতীয় রাজধানী নবদ্বীপ (নদীয়! জেলায়) এখনও বর্তমান । 
্রীচৈতন্যের জন্মস্থান ও সংস্কৃত চর্চা কেন্রূপে এখনও ইহার মহিমা অস্ুপ্ন আছে। 

প্রাচীন রামাবতী নগরীর অস্তিত্ব সঠিক নিণয় করা যায় না। পালগম্াট 
রামপাল গড়ের অদূরে গঙ্গা ও করতোয়া নদীর সঙ্গমন্থলে এই নৃতন রাজধানী, 


৯৩ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


স্থাপন করেন। এই নগরের সন্নিকটে জগদ্দল নামে একটি স্থবিখ্যাত বিহার 
ছিল। পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার বামনগাও থানার চার মাইল দক্ষিণ 
পূর্ব কোণে জগদলা নামক স্থানটিতেই সম্ভবত: জগদ্দল বিহার অবস্থিত ছিল। 
দভুক্তি নগর (মেদিনীপুর জেলার দাতন ); চম্পানগরী (অঙ্গরাজ্যের 
রাজধানী চম্পা বাতীত বাংলায়ও একটি চম্পানগরী ছিল, সম্ভবত: দক্ষিণ 
বাংলার কোন স্থানে ইহ অবস্থিত ছিল )। পূর্ব রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া 
শাখার চিক্ট প্টেশনের নিকট কর্ণস্থবর্ণ সন্নিহিত রক্তমৃত্তিকা বিহার 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং কর্ণন্থবর্ণের অবস্থিত্তিও এই অঞ্চলেই ছিল অন্রমান 
কর] যাইতে পারে । এই স্থানটি মুশিদাবাম জেলার বহরমপুর শহরের নিকটে 
অবস্থিত। উদ্ুষ্বর-_বীরভূম জেলীর পশ্চিমাঞ্চল অথবা মুশিদাবাদ জেলার 
পূর্বাঞ্চলে এই স্থানটি অবস্থিত ছিল। বাংলার ইতিহাস বিখ্যাত গৌড় নগরীর 
ধ্বংসাবশেষ মালদহ জেলায় প্রায় ১৬ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। সেন 
সম্রাট লক্ষণ সেন গৌড় নগরীর পার্খেই স্বনামে লক্ণাবতী নামে একটি নগর 
স্থাপন করেন; এইটিই হয় তাহার রাজধানী । বাংলার মুসলমান শাসনকালের 
প্রথম যুগে এই স্থান গৌড়-লখনৌতি নামে পরিচিত ছিল। লক্ষণাবতীর 
ধ্বংসাবশেষ গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে 
গৌড়-লখনৌতি হইতে বাংলার রাজধানী পাতুয়ায় স্থানাস্তরিত হইয়াছিল । 
পুণু বন্ধন বা পুগ্ু, নগর বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বগুড়া শহর 
হইতে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত মহাস্থান নামে 
পরিচিত। এই স্থানটিতে উত্খননের দ্বারা বহু প্রত্ববস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
প্রাচীন পুগু নগরী ভুক্তির পঞ্চনগরী নামক প্রসিদ্ধ স্থানটিও সম্ভবতঃ দিনাজপুর 
জেলায় অবস্থিত ছিল। বাংলা দেশের রাজশাহী জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুর 
প্রাচীন কালে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। খ্রীঃ পঞ্চম শতকে ইহার একাংশ 
বটগোহালি নামে পরিচিত ছিল। পালধুগে এই স্থানটিতে সোমপুর বিহার 
নামে একটি স্ুবুহৎ বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। খুষ্টায় একাদশ শতকে 
আক্রমণকারীদের দ্বারা এই স্থানটি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। 


পূর্ব বাংলায় রামপাল নামে লমৃদ্ধ নগরীর বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ ঢাকা৷ জেলার 
মুন্সীগঞ্জ শহরের অদূরে পাইকপাড়া গ্রামের নিকট অবস্থিত। এই অঞ্চলের 
-বজ্জযোগিনী নামক পল্লীতে অতীশ দীপদ্করের জন্ম হয়। 


পথ পরিচয়-বাঙ্ষালা ও আসাম ৯১ 


পূর্ব বাংলায় শ্রীবিক্রমপুর একটি প্রাচীন নগর । এই স্থানটি ঢাকা জেলার 
মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ও ফরিদপুর জেলার কত্কাংশ লইয়া গঠিত ছিল। এই 
স্থানটি বাংলার বহু বরেণ্য সস্তানের জন্মভূমি । 

নব্যাবকাশিকা পূর্ব বাংলায় একটি গসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্্র ছিল। সম্ভবতঃ 
ইহা বর্তমান ঢাকা জেলার নদীব্ুল সাভার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বর্তমান 
টট্টগ্রাম শহর প্রাচীন কালে চাটিগ্রাম রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাচীন বাংলার 
প্রসিদ্ধ পট্িকেরা নগরটি পণ্ভবতঃ বর্তমান ত্রিপুরার ময়নামতী নামক স্থানে 
অবস্থিত ছিল। এই স্থানটি খননের ফলে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব বাংলার অপর একটি গ্রসিদ্ধ নগর ছিল জয়কর্মাস্ত 
বাসক। সম্ভবতঃ এই স্থানটি ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে বড় কামতা নামক 
স্থানে অবস্থিত ছিল (১)। 
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এবং নীহায়য়গরন রায়--বাঙ্গালীর ইতিহাস (৮ম অধ্যায় )। 


ই পথ-পরিচয়-_মধ্য যুগ্ন ও আধুনিক যুগ 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সীমাকাল এঁতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত অন্থ্যায়ী 
দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিভৃত। একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতেতিহাসের' 
মধ্যযুগ । 

প্রাচীন ভারতেতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্বস্ত ভারতবর্ষের এক প্রাস্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত এবং প্রতি প্রান্তে যে পখাবলী মানবদেহের শিরা উপশিরার 
হ্যায় দেশময় স্থবিত্স্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
মুপলমান শ/পনকালে মুপলমান সম্রাটদের এবং স্বাধীন বা অধ্ধ স্বাধীন হিন্দু 
রাজাদের চেষ্টায় মধ্যযুগে আরও বহু নৃতন নৃতন পথের স্থটি হয়। বাঙ্গলা 
দেশে মুপলমান রাজাদের নিষ্সিত বনু পথ আছে, পল্লীবাসীদের নিকট এইগুলি 
“বাদশাহী সড়ক” বলিয়া পরিচিত । 

মুসলমান নৃপতিদের মধ্য শের শাহ, বহু পথের নির্মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত বর্তমানে 91800770010 ২০৪৫ নামে 
পরিচিত পথটি তাহারই দ্বারা নিম্িত বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। এই ধারণাটি 
অবশ্ত ভুল। 9180৫ 7:80 7২০৫ নামে প্রপিদ্ধ পথটিই পাণিনি বণিত 
উত্তরাপথ, এই পথেই খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে গ্রীক রাজদুত ও 
এতিহাসিক মেগাস্থবিনিন ভারতে প্রবেশ করিয়া পাটলিপুত্র আগমন করেন । 
তিনি এই পথটিকে 7২০১৪] ২০৪৫ বা রাজকীয় পথ বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন । 
শেরশাহ এই পথটি স্থানে স্থানে তাহার প্রয়োজনানুযায়ী সংস্কৃত ও পরিবন্তিত 
করেন। বিহার অঞ্চল হইতে ঢাকা জেলার সোনার গী পর্বন্ত এই পথটি 
বিস্তৃত করা অবন্ত তাহারই কীতি। বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তের সোনার গা 
হইতে সিদ্কু উপত্যকা পর্যন্ত পথটি তিনি ক্র দ্বার! বাধাইয়াছিলেন। প্রাচীন 
মৌর্য নরপতিগণের আদর্শে তিনি এই দীর্ঘ পথের দুই ধারে ফলবান ছায়াতরু 
রোপণ করান। পথিমধ্যে পাস্থগণেরও বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল (১)। “তারিখ-ই- 
শেরশাহী” গ্রন্থে এই পথটি “সড়ক-ই-আজম” নামে অভিহিত হইয়াছে। 
শেরশাহ, শ্বয়ং নিয়লিখিত পথগুলিও নির্মাণ করাইয়াছিলেন (১) আগ্রা হইতে 





(১ (81155 8811820 00888080--5822 52505 05105651921? 08558 


পথ পবিচয়--বাঙ্গাল ও আসাম ৯৩ 


দক্ষিণগামী বুরহানপুর পথ (২) আগ্রা হইতে যোধপুর চিতোর পথ 
(৩) লাহোর হইতে যূলতান গামী পথ প্রভৃতি । 


শেরশাহের স্বল্নকাল পূর্ববর্তী প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরও একজন উৎসাহী 
পথ নির্মাতা ছিলেন। বাবর ও শেরশাহের পর সম্রাট আকবর অনেকগুলি 
নৃতন পথ নির্মাণ করান। ইহার মধ্যে শতপুরা পর্বতমালার মধ্য দিয়া 
দাক্ষিণাতাগামী একটি পথের কথ! বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । মারাঠাদের 
সহিত দীর্ঘকালীন যুদ্ধ চালাইতে গিয়া সা আওরঙ্গজেবকেও বহু পথ 
নির্মাণ করাইতে হ্ইয়াছিল। মুঘল শাসনের অন্তিম পর্যায়ে অষ্টাশ শতকের 
ভারতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পথগুলি নিম্নলিখিতরূপ ছিল :-- 

(১) বক্সার বেনারস, দিলী, কর্ণাল, সিরৃহিন্দ, লুধিয়ানা, লাহোর, গুজরাত, 
রাওলপিতি, আটক, পেশোয়ার হইয়! কাবুল গামী পথ) (২) রেওয়ারী, আজমীর, 
শিরোহী, আহমদাবাদ, স্থুরাট হইয়া দিল্লীপথ 7 (৩) মথুরা, আগ্রা, ঢোলপুর, 
গৌয়ালিয়র, মাড়োয়ার, সিরনোজ, হিন্দিয়া, বিদর হইয়া! দিল্লী- গোলকুগ্ডা পথ; 
(৪) গোলকুণ্ডা, বিজাপুর পথ; (৫) আহম্মদনগর, আওরঙ্গাবাদ হইয়া বিজাপুরা 
উজ্জয়িনী পথ; (৬) আওরঙ্ষাবাদ, গোলকুণ্ড, কোরুর, বেজওয়াড়! হইয়া স্থরাট, 
মুদলিপতন পথ ; (৭) এলাহাবাদ, বেনারস, পানা, ভাগলপুর হইয়া আগ্রা; ঢাকা 
পথ )(৮) গুজরাত, নওসেরা হইয়া লাহোর, শ্রীনগর পথ ; (৯) নওসেরা, মূলতান, 
লাহোর হইয়া কান্দাহার পথ; (১০) দাভোল, রাজপুর হইয়া স্থরাট, গোয়া 
পথ; (১১) শ্রীনগর, আটক পথ (১২) আটক, কান্দাহার পথ (১)। 


বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষে যে পথগুলি রহিয়াছে সেগুলি প্রধানতঃ 
ইংরাজ শাসনকালের বহু পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। ইংরাজ শাসনের 
প্রথম দিকে পথের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। বর্তমান শতকের 
প্রথম দিকে শুদ্বমাত্র রেলপথ একটি প্রগতিশল দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত 
মনে না হওয়ায় দেশবাপীর পক্ষ হইতে পথাবলীর প্রতি অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করার দাবী উঠিতে থাকে । এই দাবী পূরণের জন্য ১৯২৭ 
্রীষ্টাবে তদানীস্তন রাষ্ট্রীয় পরিষদ (0০40011 05689) কর্তৃক প্রসিদ্ধ 
ব্যবহারজীবী ও রাজনীতিজ। শ্রীমুকুদ্দরাম জয়াকরের নেতৃত্বে একটি কমিটি 
( 001001065) গঠিত হয়। 





(১) 18870820 5270200 17018 0৫881828152, 1902 (0190, ৬), 


৯৪ গ্রচীন ভারতের পথ পরিচয় 


এই কমিটি স্থির করেন থে জাতীয় প্রয়োজনে পথগুলির রক্ষণাবেক্ষণের 
দায়িত্ব ভারত সরকারের গ্রহণ করা উচিত। অতঃপর দেশস্থ পথগুলির 
রক্ষণাবেক্ষণাদির উদ্দেশ্টে ১৯২৯ গ্রীষ্টাৰ্ে একটি তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয় ও 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদশ্যদের লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির উপর 
এই তহবিলের পরিচালনভার ন্যন্ত হয়। এই তহবিলের সাহায্যে ১৯৩৯ 
্রী্টাব্ৰ পর্যস্ত ভারতবর্ষে ১২৩০ মাইল পথ “কংক্রিট” প্রভৃতি দ্বারা বাধানো হয় 
ও ১৫০০ মাইল নৃতন পথ নিষ্িত হয়। শেষোক্ত এই ১৫০ মাইল নৃতন পথ 
বসরের সকল সময়ে ব্যবহার যোগ্য ছিল না বলিয়া উহা ৭৪11 ৮/621)61 
108, নামে আখ্যাত। ইহা ব্যতীত ২২০০ শত মাইল পুরাতন পথ 
বাধানো (14569116 ) হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্ধে পথের উন্নতি বিধানের জন্য 
ভারতীয় পথ সংস্থা বাঁ 11712) [২9৪03 00178:598 নামে আধা সরকারী 
প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। অতঃপর গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে প্রতিরক্ষা 


ব্যয়ের খাতে অনেকগুলি নৃতন পথ নিমিত হইয়া যায়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাবে 
ভারতীয় পথ সংস্থা বা [17018 7২০৪৫$ 00928695-এর নাগপুর অধিবেশনে 


পথ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই গুরুত্বপূর্ন পরিকল্পনা ণব ৪80 


ঢ19, নামে পরিচিত । এই পরিকল্পনায় পথগুলিকে গুরুত্ব ও প্রকৃতি অনুযায়ী 
নিয়লিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হুইয়াছে £__ 


(১) জাতীয় সড়ক (8119081 [18108)5 )__বিভিন্ন প্রদেশ, বন্দর 
ও বিদেশগামী দেশের পথের সহিত সংযুক্ত বিধায় এই পথ সর্বাধিকগুরুত্বপূর্ণ) 
(২) প্রাদেশিক সড়ক (56816 17181)%8)5 ); (৩) মুখ্য শ্রেণীর জেলা-পথ 
(79101: 1019110% [২০৪09 ) ? (৪) গৌণ শ্রেণীর জেলাপথ ও গ্রামপথ 
(21001 70180062025 80 11188 [২০৪৫$)। পথগুলির শ্সম 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্টে এই পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর কুড়ি বখসরকালের জন্য গৃহীত 


হইয়াছিল। 
ভারত সরকার ১৯৪৭ থ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাস হইতে এই পরিকল্পনার 


বিভিন্ন প্রস্তাব কার্যকরী করিতে আরম্ভ করেন । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাবের ১৫ই আগষ্ট 
ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই বিষয়ে জাতীয় সরকার বিশেষ মনোযোগ 
প্রদর্শন করিতে থাকেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাঝে ভারত-সরকার “ইত্িয়ান হাইওয়েজ, 
গ্যাক্ট” নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন। সর্ব ভারতে কতকগুলি জাতীয় 
সড়ক নির্মাণ ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণই ছিল এই আইনের 
উদ্দেশ্ত | 


পথ পরিচয়--বাঙ্গালা ও আসাম ৯৫ 


প্রথম পঞ্চবাত্িকী পরিকল্পনাকালাস্তে আমাদের দেশে ৩৯,৬৫৬ মাইল' 
পথ ছিল। ইহার মধ্যে ছিল ১১৩, ৭২৫ মাইল “পাকা” (1/1681160 ) পথ 
এবং ১৯৫১৯৩১ মাইল ক্লাচ পথ। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অস্তে 
পাকা ও কাচা পথের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ১৪৬,৫১৩ ও ২১৯৪,১১৩ অর্থাৎ 
মোট ৪)৪০,৬২৬ মাইল। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনার মাইলের লক্ষ্য হিসাবে 
ছাড়াইয়া গেলেও পথগুলি আদর্শানুষায়ী নিগ্মিত হয় নাই। তজ্জন্য তৎকালে 
জাতীয় সংসদ (পার্লামেন্ট ) কর্তৃক নিযুক্ত “এস্টিমেটস্‌ কমিটি (88670906$ 
00111710166) ভারত সরকারকে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত দেশের প্রয়োজনের দিকে 
লক্ষা রাখিয়া দেশের পথগুলির উন্নতি বিধানের জন্য পরামর্শ দান করেন। 
এই পরামর্শ অন্তযায়ী তৃতীষ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রথম বসর (১৯৬১) 
হইতে ১৯৮১ গ্রষ্টাব্খ অর্থাৎ মোট কুড়ি বৎসরের জন্ত পথগুলির উন্নতি বিধায়ক 
একটি সুম্পষ্ট কর্মধারার নীতি ভারত সরকার কর্তৃক" গৃহীত হইয়াছে । এই, 
পরিকল্পনা অন্থুদারে ১৯৮১ শীঃ নাগাদ ভারতে ৬,৫৭১০০০ মাইল (১০১,৫১২০০ 
কিঃ মিঃ) পথ থাকিবে (১)। এই পরিকল্পনা অনুসারে কত মাইল কি. 
ধরনের পথ থাকিবে তাহার বিবরণ দেওয়া হইতেছে ২ 





বৃহ পথ (1910 [২0905 ) £ 
আন্তঃরাজ্য সড়ক ৩২১০০ মাইল 
রাজাবর্তী » ৭০,০০৯ ১ 
জেলাবর্তী %॥. ১১৫০১০০০ ১) 
অন্যান্য : ২১৫২১০০০ মাইল, 


জেলাবর্তী মুখ্য সড়ক ১)৮০১০০০ » 
বিভিন্ন ধরনের গ্রাম্য ॥ ২১২৫১০০০ 
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৪,০৫,০০০ মাইল 
মোট-_ ৬৫০০০ মাইল 
স্বাধীনতা লাভের প্রাকৃকালে ভারতে মোট পথের দৈর্ঘা ছিল ৩৮৮,২২৬, 
কিঃ মিঃ (২৪,২৬৪১ মাইল)। ১৯৭১-৭২ খ্রীঃ এই পথের দৈর্ঘ্য ১১৩,০০০ কিং মিঃ 
দাড়াইয়াছে। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ( যোজনা৷ ) পথ-নির্মাণ 
ও সংরক্ষণের জন্য ৮৩১*৩৯ কোটি টাকা বায় করা হয়। চতুর্থ যোজনাকালে 
(১) [19075 01080. 05610096761 11019, বৈ€গ [061)01, 1963, | 


৯৬ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


এইজন্য ৮২২'৩৭ কোটি টাকা ধার্য হয়, ইহার মধ্যে ৩২৮ কোটি টাকা আস্তরাজ্য 
বা জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের 'জন্য নিদিষ্ট রাখা হয়। 
পঞ্চম-পরিকল্পনায়--পথখাতে ১,৭৭৪ কোটি ব্যয়িত হইবে। 


বর্তমানে আমাদের দেশের জাতীয় সড়করূপে বণিত আন্তঃরাজ্য পথাবলীর 
দৈর্ঘ্য ২৮,৮১৯ কিং মিঃ। 
এই পথগুলল সরকার কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে । 


এই পথের ক্রমিক সংখ্যা, সরকার চিহিত সংখ্যা ও পথের বিবরণ দৈর্ঘ্য 
সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল £__ 


জাতীয় ড়ক 

ক্রমিক পথের চিহ্ন দৈর্ঘ্য 
সংখ্যা সংখ্যা টি পথের বিবরণ (কিং মিঃ) 
১ ১  দিলী-_মান্বালা--জলম্বর-_-অমৃতপর হইয়া 

পাকিস্তান সীমান্ত ৪৬৯,২০ 
২ ১ (ক) জলদ্বর-_শ্রীনগর --বরমুলা__উরি ৬৫২,৭৪ 
৩ ২. দিলী-_মথুরা__আগ্রা-_কানপুর--এলাহাবাদ 

বারাণপী-_বার্‌ ই--কলিকাতা ১৩৮৭,০০ 
৪ ৩ আগ্রা গোয়ালিয়__শিবপুরী-__ইন্দোর__ 

নাসিক__থানা-__বোস্বাই ১১২২,০৯ 
৫ ৪  থানা- পুনা__বেলগাও-_হুবলী-_বাঙ্গালোর-__ 

রাণীপেট-_মাব্রাজ ১২০৭,২০ 
৬ ৫. বহারাগোরা-_কটক-সভুবনেশ্বর__বিশাখাপত্তনম্-_ 

বিজয়ওয়াড়া-_সাদ্রাজ ১৪৫৭,৬২ 
৬  ধুলিয়া-_নাগপুর-_রায়পুর-_সম্বলপুর-_ 

বহারাগোরা-_-কলিকাতা৷ ১৫৭৮.৩২ 


৮... ৭  বারাণসী- মাঙ্গপ্য়ান__রেওয়া-_জব্বলপুর-__ 
নাগপুর-__হায়দ্রাবাদ-__কুরজল-_বাঙ্গালোর-_- 
কষ্ণগরি--সালেম-_ডিত্ডিগুল-_মাছুরাই-- 
কন্যাকুমারী | ২৩২৪*৬৩ 


সংখা সংখ্যা 


৯ 


১০ 
তত 
১২ 


১৩ 


১৫ 


১৬ 


১৮ 
১১ 
২? 
২১ 
২ 
২৩ 
২৪ 
২৫ 


২৬ 


৭ 
৮ 
২৪ 
৩০ 
২৩১ 


৩২ 


পথ পরিচয়-_-মধ্য ও আধুনিক যুগ ৯৭ 


ক্রমিক পথের চিহ্ন পথের বিবরণ দৈর্ঘ্য 
(কিঃ মিঃ) 
৮  দিল্লী-_-জয়পুর-_আজমীর-_উদয়পুর-__আমেদাবাঁদ, 
বরোদা--বোন্বাই ১৩৬৫.২৯ 
৮।(ক) আমেদাবাদ-_লিম্বডি--মর্ভ--কাগুলা ৩৯৯,৪২ 
৮ (খ) বামনবোর--রাজকোট--পোরবন্দর ২০১,৩৬ 
৯ পুনা--শোলাপুর-হায়দ্রাবাদ--বিজয়ওয়াড়া ৭৭৮৫০ 
১০ দি্লী-কাজিলকা হইয়! পাকিস্তান সীমান্ত ৩৮২৪১ 
১১  'াগ্রা--ভরতপুর--জরপুর-__বিকানীর ৫৪৭.৩৬ 
১২. জব্বলপুর--ভূপাল--বিয়াওরা ৪০০.৪১ 
১৩ শোলাপুব--চিত্রহ্র্গ ৪১৯৪২ 
২২ আঙ্ালা__-কালকা--সিষলা-_নারকাণ্ডা-রামপুর-- 
চিনি--সিপকি-ল! (তিব্বত সীমান্ত) ৪৪৬,৫৮ 
২৪ দিলী-বেরিলী- লক্ষৌ ৪৩৯'৩৪ 
২৫.  লক্ষৌ_-কানপুর-্বাপী-_শিবপুরী ৩০৬-৩৭ 
২৬. ঝাঁপী-_লাখনাদন্‌ ৩৮৬৪২ 
২৭ এলাহাবাদ--গাঙ্গ[ওয়ান ৯৪*৫৪ 
২৮  বারোনি__মজঃফরপুর-_পিপরা-_-গোরক্ষপুর-_লক্ষৌ ৬০০০০ 
২৮ (ক) পিপরা-_সাগৌলি--রক্ৌল হইতে নেপাল সীমান্ত ৬৭.১৮ 
২৯ গোরক্ষপুর-__গাজীপুর-__বারাণসী ২০৩,০০ 
৩০৭ মোহানিয়া-_পাটনা-_বক্তিয়ারপুর ২০৮৪০ 
৩১  বার্হি__বক্তিয়ারপুর-_মোকামা-_পুরিয়া__ ডালখোলা, 
_-শিলিগুডি_-পসিভোক-_কুচবিহার--নর্থসালমারা, 
_-নলবারি_চারালি-আমিনগীও ১১৬৯*৭৫ 
৩১ (ক সিভোক-_গ্যাংটক ৯৪,১৪ 
৩১ (খ) নর্থসালমারা--গোয়ালপারা ১৯,৩১ 
৩২  গোবিন্দপুর-_ধানবাদ-_পুরুলিয়া-_জামসেদপুর ১৯৫,০০ 
৩৩  বার্‌ছি-_রাচি-_টাটানগর-_বাহারাগোর ৩১৮,৬৫ 
৩৪ ডালখোল।--বহরমপুর-- বারাসাত--কলিকাত। ৪১৯,৬২ 
৩৫  বারাসাত-_বনগাঁও হইতে পূর্ববাংলা 


সীমান্ত (বাংলাদেশ ) ৰ ৪৮০৭ 


৯৬ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


ক্রমিক পথের চিহ্ন পথের বিবরণ দৈর্ঘ্য 
সংখা! সংখ্যা (কিঃ মিঃ) 
৩৩ ৩৭ গোয়ালপারা__-গৌহাটি_-জোড়হাট-_কামারগাও-_ 
মাকুম__সাইখোয়া ঘাট ৬৬৬.৪৫ 
৩৪. ৩৮ মাকুমষ__লেডো _ লেখাপানি ৫৪,১০ 
৩৫ ৩৯  কামারগাও- ইম্ফল--পালেল হইতে ব্রহ্ম সীমান্ত ৪২৪,৮৬, 
৩৬. ৪০ জোড়হাট--শিলং__ডাউকি-বাংলাদেশ সীমান্ত ১৬১,৩৩ 
৩৭ ৪১ কোলাঘাট-_-হলদিয়া ৫২-০৯ 
২৮ ৪২  সম্বলপুর--আঙ্গুল--কটক ২৫৩,৬৬. 
৩৭ ৪৩ রায়পুর--ভিজিয়ানা গ্রাম ৫৫৩.৮০ 
৪০ ৪৫ মাব্রাজ-_-তিরুচিরাপল্লী_-ডিগিগুল ৪০৭.৭৮ 
৪১ ৪৬  কৃষ্ণগিরি_রাণীপেত ১৪৩,৬৩ 
৪২ ৪৭ সালেম-_-কোয়েম্বাটুর _ত্রিচুর -_এনাকুলাম-__ 
তরিবেন্দ্রম_কন্যাকুমারী ৫৮৫.৩৮ 
৪৩ ৪৭ (ক) ত্রিচুর__চালিপেরি ৩১,৪০ 
৪৪ ৪৯ মাছুরাই-__ধনুক্ষোটি ১৮১,০৪ 
৪৫ ৫০ নাসিক-_পুন। ১৯৯,১৫ 


ভারতের পূর্ব ও উত্তর সীমান্তের অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য 
ভারত-সরকার দেশের অন্যান্ত স্থানের পথগুলির সহিত এই অঞ্চলের সংযোগ 
সাধনের জন্য ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে একটি “পরিষদ” (বোর্ড) গঠন করেন। এই 
উদ্দেশ্টে ৭,৪০০ কিঃ মিঃ নৃতন পথ নির্মাণ, ও ১৫,৭১০ কিঃ মিঃ দৈর্যের পথের 
সংস্কার ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন হইবে। এ যাবৎ (১) সিমলা হইতে ১৭৬ 
মাইল দীর্ঘ হিন্দুম্থান-তিব্বত (২) আসাম হইতে নেফায় অবস্থিত বম্ডিলাগামী 
পথ (৩) এবং পূর্ব-ভূটান অভিমুখে একটি পথ নিগ্সিত হইয়াছে । 

জাতীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আঁধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় পথ-সংস্থার 
([0191) 208৫5 008:58 ) কর্তব্য হইতেছে সদশ্তদের নিকট হইতে পথ- 
নির্ধাণ ও উন্নতি সম্বন্ধীয় তথ্য আহরণ, সিদ্ধান্ত-স্থিরীকরণ এবং পরামর্শদান । 
এতঘ্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পথ-বিষয়ক একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে, 
উহাদের নাম (1) 0900811২085 0:880198000. ও (2) 06002] 
[0631%08 08০6) প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারের পথ-সংক্রান্ত 


পথ পরিচয়--বাঙ্গীলা ও আসাম ৯৯ 


পুর্তবিভাগীয় পরামর্শদাতার (000901005 871817961 (0016 9০৬ ০৫ 
[019 [২08৫5 ) নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। এই সংস্থা! জাতীয় সড়কগুলির 
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত অন্তান্ত পথগুলি সম্বন্ধে গবেষণা ও তথাদি আহরণ করেন । 
সমস্ত দেশের পথের প্রয়োজনে যন্ত্রাদি আমদাশী ও উপঘুক্ত পথ-পূর্তবিদ্দের 
বিদেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও এই সংস্থর উপর ন্যস্ত । 1097021 
106919301০০ এই সংস্থারই অধীন । ১৯৫২ থ্ীঃ প্রতিষ্ঠিত (দিলী ) '020021 
[২০৪৫ 7২০568101। [78110 নামক প্রতিষ্ঠানে পথ সন্ধস্ধীয্ নানা গবেষণা- 
কার্ধ পরিচালিত হয় এবং অঙ্গরাজাগুলিকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরামর্শ 
সরবরাহ করা হয়। জাতীয় সড়ক এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ পথ- 
গুল ব্যতীত রাজোর মধ্যস্থ পথগুলি নির্মাণ ও নংরক্ষণের দায়িত্ব ভারতের 
অঙ্গরাজ্যগুলিকে বহন করিতে হয় (১)। 

পাচ সহ বত্সরেরও পূর্বে গিশ্কুপভ্যতার প্রবর্তক ও ধারকেরা পথ নির্মাণে 
যে উৎসাহ ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন সেই উৎসাহ ও দক্ষতা আজ ও নিশ্রভ হয় 
নাই। আধুনিক-বিজ্ঞানের সহায়তায় নব-ভারতের নাগরিকের আজ দেশের 
দিকে দিকে নৃতন নৃতন পথের প্রবাহ আনিয়া দিতেছেন, পুরাতন পথগুলিও 
পুনরজ্জীবিত ও সংস্কৃত হইতেছে। নব ভারতের পথ-বিস্তাস বিশেষ ভাবে 
ভারতীয় রেলপথের গতিপথগুলি লক্ষ্য করিলে ইহা৷ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই 
সব পথ ও রেলপথ প্রাচীন ভারতের পথাবলীর ধারা অন্ুসরণ করিয়াই গড়িয়া 
উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতের এতিহা নবীনভারতের জয়যাত্রার আশীর্বাণী ও 
অমৃঙ্য পাথেয়__ইহা৷ আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য । 











(১) ভ্ইটবা--08: £০895 (1100610 10019, 961165 11 ) 001151760 9৮ 07৩ 
7010110201005 1015151010, 01101505 0£ [06017090017 8770 81080089028, 
030৮1, 01 10019, 1948; 

10018756000 2017821, 1971-1976. 





পরিশি৪ (খ) 
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পথ-প্রসঙ্গ 


রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত কর্তৃক অযোধ্যা হইতে শৃক্গবেরপুর পর্যন্ত পথ 
নির্মাণের বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই বিবরণে দেখা যায় যে ভরত 
কর্তৃক পথ-নির্মাণের জন্য ভূমি বিশেষজ্ঞ (09019815), খনক, স্থপতি, 
বৃক্ষছেদক, পথ-প্রদর্শক প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহা৷ হইতে রামায়ণের যুগে 
পথ-নির্মাণ বিদ্যায় প্রগতির আভাস পাওয়া যায় (২1 ৮০ )। 

মহাভারতের শাস্তি পর্বে রাজধর্ম' বর্ণন প্রসঙ্গে ভীগ্ম কর্তৃক যুধিষ্টিরকে রাজার 
পক্ষে রাজপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দিতে দেখা যায়। ভীগ্ম 
বলিতেছেন-_ 

“বিশালান্‌ রাজমার্গাশ্চ কারয়ীত নরাধিপঃ 

প্রপাশ্চ বিপণাশ্চৈব যথোদ্েশং সমাঁদিশে ৷ (শান্তিপর্ব, ৬৯। ৫৩) 

(রাজা, বিশাল রাজপথ নির্মাণ করাইবেন এবং স্থানে স্থানে পানীক্বশ(লা ও 
বিপণিসকল স্থাপনের আদেশ দিবেন । ) 


ব্ণিকদের ক্রয়, বিক্রয়, যাতায়াতের স্থব্যবস্থা, অন্ন ও পরিচ্ছদের অবস্থা 
প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের পর তাহাদের উপর কর নিগ্ধীরণের ব্যবস্থা রাজার কর্তব্য 
বল! হইয়াছে । বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের জন্য উপযুক্ত পথাবলী 
নিম্ধমণের নির্দেশ ইহাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, “বিক্রয়ং ক্রয়মধ্বানাং ভক্ত 
সপরিচ্ছদমূ, যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষয বণিজাং কারয়েৎ করান্‌ (শান্তি, ৮৭১৩) 
এই প্রসঙ্গে ভীম্ম যুধিঠিরকে আরও প্রশ্ন করেন-_-“যাঁহারা দূর দেশে যাইয়া 
বাণিজ্য করে তাহারা তোমার রাজ্যে করভারে পীড়িত হইয়া বাস করেনা ত ?” 
( কচ্চিৎ বণিজে। রাষ্ট্রে নোদ্বিজস্তি করাদদিতা, ক্রীণস্তো বহুনাল্পেন কাস্তার কৃত 
বিশ্রমাঃ)_ শান্তি ৮৯২৩) এখানে পিতামহ ভীন্ম যুধিটিরকে দূরদেশে যাহারা 
বাণিজ্য করিতে যায় তাহাদিগকে করভারে নিপীড়িত না করিবার উপদেশ 
দিতেছেন। এই শ্লোকটিতে মহাভারতের যুগে বাণিজ্যার্থ বণিকদের দূরদেশে 
গমনেরও ইতিহাস জানা যাইতেছে । 

মহাভারতের অংশ বলিয়া পরিগণিত হরিবংশে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
নৃতন রাজধানী হারাবতী ( হ্বারকা! ) নির্মাণের কালে স্থপতিদের রাজপথ সকল 


প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পথ প্রসঙ্গ ১০১ 


(রাজমার্গাশ্চ ) নির্মাণের জন্য বিশেষ নির্দেশ দিতেছেন (২1৫৮৯ )। টীকাকার 
নীলক রাজপথের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন “দ্বাভ্যাং পণ্যপঙক্তিভ্যাং 
কল্পিত দীর্ঘ রথ্যান্ধপ ।» দ্বারকাপুরী নিথ্সিত হইলে দেখা গেল সেখানে দীর্ঘ 
রাজপথ সকল শোভা পাইতেছে--( সমৃদ্ধ চত্বরবত্তী বেশ্বোত্বম ঘনাচিতা, রথা 
কোটি সহশ্্াঢ্যা শুভ্ররাজপথোত্তরা, হরিবংশ, ২৫৮৪৮) | উত্তরকালে দ্বারাবতী 
নগরী সম্প্রসারিত ও পুনঃনিয়িত হয়, এই নগরীতে আটটি মহারথ্যা (যান-বাহন 
যোগ্য পথ) ও সাতটি মহাপথ ও অন্যান্ত পথ নিগ্িত হইয়াছিল দেখা যায় 
( হরিবংশ, ২৯৮। ২৮-২৯ )। 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে রাজার কর্তব্য এইরূপ বণিত হইয়াছে-_“তিনি (রাজা) 
আকর, কর্মীস্ত (শিল্প কারখানা ), দ্রব্যবন (দারু চন্দনাদি মুল্যবান বৃক্ষা্দির 
বন), হস্তিবন, ব্রজ প্রচার ও বণিকপথ প্রচার এবং জলপথ, স্থলপথ ও পত্তন 
নিবেশিত করিবেন” । 

( বণিকপথ প্রচারের অর্থ বিদেশ হইতে আমদানী ও স্বদেশ হইতে রপ্তানী 
দ্রব্য পরিবহনের উপযোগী পথ শিম্ণ। ) 
“তিনি রাজকর্মচারী, চোর ও পশ্তসংঘ দ্বারা ক্ষীয়মান বণিকপথ শোধিত রাখিবেন 
( অর্থাৎ ছুষ্টরাজকর্মচারী, চোর এবং হস্তী-ব্যাপ্রাদির উপত্রব হইতে বণিকপথ 
মুক্ত রাখিবেন )।” ( অধ্যক্ষ প্রচার, ২য় অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়; ১৯শ প্রকরণ 
জনপদ নিবেশ।) 

কৌটিল্যের অর্থশান্তরে ছু্গস্থাপনের নির্দেশ এইরূপ; ইহাতে (দুর্গে ) 
চারিদণ্ড পরিমিত (৮ গজ ) বিস্তারযুক্ত রথা| (রথবহন যোগা পথ ) থাকিবে। 
রাজমার্গ, দ্রোণমুখ (চারিশত গ্রাম-ুক্ত উপনগর ) যাওয়ার পথ, স্থানীয়ে 
( আটশত গ্রামযুক্ত মহাগ্রাম) এবং সংযানীয়ে (ক্রয়-বিক্রয়ের উপযুক্ত স্থান) 
যাওয়ার পথ, বুহপথ (শত্রু সমাগমে দৈন্য বাহির করিয়া লওয়ার পথ) 
শ্শানে যাওয়ার পথ ও গ্রামে প্রবেশের পথগুলি আট দণ্ড (১৬ গজ) 
বিস্তার যুক্ত হইবে। দেতুপথ ও বনপথ চারিদও পরিমিত বিস্তার যুক্ত হইবে। 
রথপথ পাচ অরত্বি (২২ গজ ) ও পশুপথ ( গোমহিষাদির গমনাগমন জন্য ) 
চারি অরত্বি পরিমিত এবং মেষাদি ক্ষুদ্র পশুপথ ও মনুস্তপথ দুই অরত্বি পরিমিত 
হইবে [ অধ্যক্ষ__২য় অধিঃ, চতুর্থ অঃ, ২২ প্রঃ, দুর্গ নিবেশ ] (১)। 





(১) কোটিলীয় অর্থশান্্র (বঙ্গানুবাদ )_ড: রাধাখোধিন্দ বমাক, ১ম খও, কলিকাতা, 


হয় সং, ১৯৬৪ । 


১০২ প্রাচীন ভারতেয় পথ পরিচয় 


কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রের নির্দেশমতে প্রতি নগরে তিনটি পূর্ব-পশ্চিম মুখী ও 
তিনটি উত্তর-দক্ষিণমুখী রাজ-পথ থাকিবে। প্রতিটি পথে দুইটি করিয়া প্রবেশ 
দ্বার থাকিবে। প্রধান পথগ্তলি ৩২ হস্ত পরিমিত হইবে। পথগুলির সহিত 
রাষ্ট্রের রাজধানীর ও অন্যান্য অংশে অবস্থিত পথের সংযোগ থাকিবে । পথের 


মধ্যে নদীগুলল কাষ্ঠ অথবা ইষ্ টক নিখিত সেতু অধবা নৌকাযোগে পার হওয়ার 
নিদেশ আছে। 


ময়মুনি রচিত “ময়মতম্‌* নামক বাস্তবিষ্ভা বিষয়ক অতি প্রাচীন পুস্তকে লিখিত 
আছে যে নগরের পূর্ব-পশ্চিমে সরল রেখাম ১২, ১০. ৮. ৬, ৪ অথবা ২টি পথ 
থাকিবে। এই পথগুলির নাম মহাপথ | মহাপথগ্রলির মধ্যে ঘে পথটি নগরের 
কেন্দ্রস্থল দিয়া ধাবমান তাহার নম ব্রদ্ষবীথি। ব্রহ্মবীথির পার্বতী পথগুলির 
নাম রাজবীথি। রাজবীথিগুলির প্রান্তে তোরণ (0859 ) থাকিবে । গ্রামের 
চতুপ্পার্খব ঘিরিয়া ষে পথ থাকিবে তাহার নাম মঙ্গল-বীথিকা। নগরের রাজধানীর 
চতুষ্পার্থ দিয়া যে পথ তাহার নাম জনবীথিকা, ইহাকে রখ্যাও বলা হইত। 
পথগুলি ৪ হস্ত হইতে ২০ হস্ত পরিমাণ হইবে। 

্রদ্ষবীথি বাঁ মহাকাল বীথিগুলি নগরকে রাষ্ট্রের ও ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত 


রাখিত। বিদেশী পথিক ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজে এই পথগুলিই ব্যবহৃত 
হইত (১)। 








শীট শশী শীশিক্টিশ্াঁীী পাশা শা পাশা? শিপিপিপিপপসপশ 


(১) দ্রষ্টব্যঃ গ্রাম প্রসঙ্গে 
“প্রাক প্রত্যাগতা-মার্গা খজুদণ্ড মহাপথাখ্যান্তে ।৩৬ 
মধাম যুক্ত বীো ব্রহ্ম খ্য সৈব নাতিঃ স্তাৎ 
হার মমেতা বীথি রাজাখা। দিপার্্বতঃ ক্ষুদ্র ।৩৭ 
সবাকুটিমকাখ্য। মঙ্গল বীথি তথৈব রথামার্গম্‌ 
তির্যগ দ্বার সমেতা৷ নারাচ পথ ইতি খ্যাতাঃ 1৩৮ 
উত্তর দিও. মুখ মগ কষদ্রার্গল বামনাগ)] পথা 
গ্রামাবৃতা মঙ্গল বা থিকাখ্যা পুরাবৃত! চ জনবীথিকা স্তাৎ 


তয়োগ্ঠ রখ্যাভিহিতা স্তাৎ পুরাতনৈরন্যতমেঘখৈবম্‌ 1৩৯, 
নগরপ্রসঙ্গে-_ 


"প্রাক প্রত্যাগতামার্গা ছব'দশদশবাষ্টঘট চতুযূগল, 
তাবদদুদীচিনাস্তে তাত্রৈবা যুগ্ম দঙখয়া বা 
একাদশ নব সপ্তক পঞ্চধণোবৈক মার্গ! বা 
যুগাধুগ্ পদেযু ছ্বেক ত্রিভি বংশকৈরজাংশা হাঃ |” 
(হরমতম্‌, ৯৬২৬৩ ) 
0, 9% 11, 11. (80805058500) 00058150700) 1912, 


প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পথ গ্রসঙ্গ ১০৩ 


হিন্দু স্থাপত্য বিজ্ঞানের অতি বিখ্যাত গ্রন্থ “মানসার” পুস্তকে গ্রামলক্ষণ 
বিধান অধ্যায়ে গ্রামগুলি চায়ি অংশে বিভক্ত রাখিতে বলা হইয়াছে । এই চারি 
অংশ আবার একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্বন্ত ধজুগামী পথ দ্বারা অনেকগুলি 
ভাগে বিভক্ত রাখিতে বলা হইয়াছে দুইটি প্রধান পথ গ্রামের মধ্যভাগে 
মিলিত থাকা ও এই পথের এক পার্থ পাদপথ ( 5০০১8 ) রাখার নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে সমগ্র গ্রামকে ঘিরিয়। একটি পথ 
থাকিবে ও উহার একপার্খে গৃহাদি ও পাদপথ থাকিবে। 


এই গ্রন্থের নগর-বিধান অধ্যাষে বলা হইয়াছে যে একটি শহরে একটি হইতে 
বারটি বড পথ থাকিবে । নগরগুপল এমন ভাবে পংস্থাপিত হইবে যেন বিদেশের 
সহিত বাবপা-বাণিজা পরিচালনের অন্থবিধা না হয় (১)। রাজবল্লভ মগ্ডনম 
নামক পুস্তকের নির্দেশ--বড় বড নগরে ১৭টি পথ পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে 
ধাবধান থাকিবে । অপেক্ষারুত গুদ নগরে ১৩টি করিয়া ২৬টি পথ থাকিবে, 
আরও ছোট নগরগুলিতে ৯টি করিয়। ১৮টি পথ থাকিবে (২)। মানসার গ্রন্থটি 
বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, তাহা ১১শ শতাব্দীর পরের রচনা। মূল 
গ্রন্থটি সম্ভবতঃ গুপ্ত শাপনকালে অর্ধাৎ গ্রপ্ত রাজগণের প্রথম সাতজনের 
রাজত্বকালে কোন সময়ে অর্থাৎ ৫০০ হইতে ৭০০ গ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে রচিত 
হইয়াছে। মানসারে ময়মূনির উল্লেখ আছে, ইহা হইতে ময়মতম্-এর প্রাচীনতা 
স্বতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে। মংস্তপুরাণ, বাুপুরাণ প্রভৃতি গ্রপ্তশাসন কালেরই 
প্রথম দিকে অর্থাৎ পঞ্চম শতাবীতে লিখিত হয়। 


মত্্পুরাণে নগর নির্মাণ প্রসঙ্গে চারিটি আম্মত বীথি প্রস্তত করিতে নির্দেশ 
দেওয়৷ হইয়াছে ( চততশ্চ তথ তত্র কার্ষাস্থায়ত বীথয়ঃ, মতত্য, ২১৭১০ )। 

দেবীপুরাণে (৩) রাজপথ ৪* হাত প্রশস্ত রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 
যাহাতে মানুষ, অশ্ব, হস্তী ও রথ অবাধে সঞ্চরণ করিতে পারে। শাখাপথ- 


(১) ৮ ঘ 8০00805598৭.) 90558125৬01 111 0020 15-% 1927, 
(২) 'মার্গাসপ্তদশৈব চাদিমে পুরে হীনং টতুঙতিঃপুর:, প্রোন্তম্‌ কম্যনমেৰ মার্গনবভিদৈর্য্যেতথা 
বিস্তরে। গ্রামশ্চৈব পুরারধতো হি তদনুগ্রামান্ধ ত; থেটকম, থেটান্ধে'ন তু কূটমেব বিবুধৈঃ প্রোন্তম্‌ 
তথা খর্যটম্‌” চতুর্থোধ্যায়, প্রদাদ মগনং রাজবল্ল মগ্মং চ কলিকাতা সংস্কৃত গ্রঃমালা, ৩২। 
(১ ধনুংষি দশ বিস্তীর্ণ; জ্রীমান্‌রাজপথ কৃতঃ 
নুবাজি রথ মাগাণামসংবাধ হুসঞ্চর। 
ধনুংষি চৈব চত্থারি শাখা রথ্যান্ত নিমিতাঃ। 
ত্রিকরাশ্চোপরথ্যান্ত দ্বিকরাপুপরথ্যকাঃ।” (দেবী, ৭২) 


১০৪ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


গুলি ১৬ হাত, উপরথ্য। ও অল্পরধ্যা (তদস্তরগত পথ) তিন হাত ও ছুই হাত এবং 
জঙ্ঘা পথ চতুষ্পদ রাখিতে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ধাগুপুরাণে ৮* হাত প্রশস্ত 
( বিংশতি ধনু) দিগ-মার্গ, ৮* হাত প্রশস্ত গ্রাম মার্গ, ৪* হাত প্রশস্ত সীমামার্গ” 
৪০ হাত প্রশস্ত হস্তী, অশ্ব ও রথ গ্রভৃতি অবাধ সঞ্চারযোগ্য রাজপথ ও উপপথ, 
ও ১৬ হাত বিস্তৃত শাখাপথ প্রস্তত করিবার নির্দেশ আছে (ক্রহ্গাণড, 
৮1১০৯-১১৮)। 

বাযুপুরাণে নগর-গ্রাম নির্মাণ প্রপঞ্গে গ্রাম্য পথ, সীমাপথ, রাজপথ, ও শাখা 
পথের বিস্তৃতি যথাক্রমে ৮০১ ৪০১ ১০ ও ১৬ হস্ত পরিমিত রাখিতে বলা 
হুইয়াছে (১)। 

কামিকাগম নামক আগম শাস্ত্রে বলা হইয়াছে গ্রাম বা নগর বেষ্টন করয়া 
যে পথ তাহা রাজবীথি, মক্ষলবীথি বা রথবীথি নামে আখ্যা (ণ্রাজকীথি 
বিখাতা। গ্রামার্দেবহিরাবুতা, পৈৰ মঙ্গল বীথি রথ বীথীতি কথতা” ২১২ )। 

ভোজ রাজ কর্তৃক একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত 'সমরাঙ্গন সুত্রধার” (২) 
অন্ুপারে নগর মধ্যে রাজমার্গ উপলখণ্ড দ্বারা বাধান থাকা উচিত। 
রাজমার্গ ২৪ হাত, ২০ হাত অথব| ১৬ হাত প্রশস্ত হইবে। রাজমার্গের পারছে 
ুইটি করিয়া মহারথ্যা থাকিবে, এইগুদি ১২১ ১০ অথবা ৪ হাত দীর্ঘ হইবে। 
এতঘ্যতীত নগরে যানমার্গ, উপরথ্যা ও ঘণ্টামার্গ থাকিবে, ঘণ্টামার্গ* 
রাজমার্গের ন্যায় প্রশস্ত হইবে। জবশ্ুদ্ধ নগরে পূর্ব হইতে পশ্চিম মুখে ১৭টি 
ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে ১৭টি পথ থাকিবে ( পুরনিবেশঃ, ১ম অধ্যায়? ৬-৭ )। 

শুক্রাচার্ষের রচনা বলিয়া পরিচিত শশুক্রনীতিসার' গ্রন্থে পথের সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচন। করা হইয়াছে । শুক্রনীতিসারের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ 
আছে। পণ্ডিতদের মতে বর্তমানে প্রচলিত শুক্রনীতি দশম হইতে দ্বাদশ 
09. শরিংন্ধনুংঘি বিভতী্পে। দিশাং মাগস্ত তৈ কৃত... 0 

বিংশদ্ধনুগ্রণম মার্গঃ সীমা মার্গো দশৈব তু। 


সং ঞঃ এ 
ধনুংবি চৈব চত্বারি শাখা রধ্যান্ত তৈঃ কৃতা।। 
গৃহরখ্যোপরথাশ্চ দ্বিকাশ্চাপুপরথ্যক1” ॥ ১২* (বায়ু ৮) 
(২) সমরাঙ্গদ শুঅধার-মহারাজাধিরাজ শ্রীভোজদেব প্রণীত (0. ৮95 080909.01 
909,501, ৬০1, 1, 0351008, 1924.) 
*ঘণ্টামার্গগুলি দিয়! শকট যাতায়াত করিত, শকটগুলিকে পধিকদের সতর্ক করিয়া দিবার 
জগ্ ঘণ্টাধ্বণি করিয়া যাইতে হইত এই জন্য এই নাম হইয়াছে। 








প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পথ প্রসঙ্গ ১০৫ 


শতাবীর মধ্যে স্কলিত হইয়াছে। ইহার কোন কোন অংশ অবস্ঠই প্রাচীনত্তর' 
কালে লিখিত হৃইয়াছিল। পঞ্চম শতাবীতে লিখিত বৃহৎ সংহিতায় শুত্রকে 
পূর্বাচার্য বলিয়া শ্বীকার করা হইয়াছে। শ্তক্রনীতিতে লিখিত আছে যে রাজ- 
প্রাসাদ হইতে রাজধানীর পথগুলি চতুরিকে ব্যাপ্ত থাকিবে (১)। উত্তমরাজমার্গ 
৩০ হাত, মধ্যম ২* হাত ও অধম ১৫ হাত প্রশস্ত হইবে। রাজমা্গগুলি 
গ্রাম ও নগরের মধ্য দিয়া ধাবমান থাকিবে। এইগুলি দিয়া পণ্যত্রবাও বাহিত 
হইবে। পাগ্ (পাদপথ বা ঢ০০/-08) ৩ হাত, বীথি ৫ হাত ও মার্গ ১০ হাত 
প্রশস্ত হইবে। এইগুলি গ্রাম বা নগরের মধ্য হইতে চতুদ্দিকে প্রসারিত হইবে। 
গ্রাম ও নগরের সংখ্যা অন্্যায়ী রাজ! বহুসংখ্যক পথ রচনা করাইবেন। নগরে 
পাদ ও বীথি নির্মাণ করান উচিত নয় (অর্থাৎ এত অগ্রশম্ত পথ নগরের 
প্রয়োজন সি করিতে পারিবে না, সেখানে রগ অথবা রাজমা্গই প্রশস্ত ) 


(১) “রাজমার্গাস্ত কর্তা নৃপ গৃহাৎ। 
উত্তমে! রাজমা শর্ত ত্রিংশদ্ধন্তমিতোভবেৎ। ২৫৯ 
মধ্যম বিংশতি করো! দশপঞ্চকরোধমঃ | 
পণ্য মার্গাস্তথা সৈতে পুরগ্রামাদিমু স্থিতাঃ ॥২৬ 
করত্রয়াত্মিক] পাছা] বীথি; পঞ্চ ঃরাত্মিকা। 
মা্গোদশকরঃ প্রোন্তে। গ্রামের নগরেনু চ ॥২৬১ 
প্রাক পশ্চাদ্‌ দক্ষিণোদক তান্‌ গ্রামমধ্যাৎ প্রকল্পয়েৎ। 
পুরং দৃ্ঠা রাজমার্গান্‌ ইবহুন্‌ কল্পয়েন্প? ॥২৬২ 
ন বীথিং ন চ পাণ্ঠাং হি রাজধান্তাং প্রকল্পয়েখ। 
ষড় যোজনাস্ততেরণো রাজমা'গন্ক চোত্তমম্‌ ॥২৬৩ 
কল্পয়ে মধ্যমং মধ্যে তয়োর্মধ্যে তখাধমম্‌। 
দশহস্তাআবকং নিত্যং গ্রামে গ্রামে নিয়োজয়েৎ |২৬৪ 
কৃ পৃষ্ঠা মারগভূমিঃ কাধ গ্রাম্যৈ: হসেতু *1। 
চারি পা?খাতান্নিরমার্থাং জলম্ত চ ॥২৬৫ 


রন শর খতন এরি ২৬৭ 


৮ নিরুদধৈ্ধা রা ধা ২৬৮ 


গ্রাম ছয়ান্তরে চৈব পান্থশালা প্রকল্পয়েৎ" ৪২৬৯ 


(.প্রথমোধ্যায়ঃ, শুর্রণীতিমার_ভীবাননা বিগ্ভানাগর ভট্টাচার্ব সম্পাদিত. কলিকাতা, 
১৮৮২ )। 


১৬৬ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


পথগুলি কৃর্মপৃষ্ঠের ন্ায় মধ্যস্থলে উচ্ছিত ও ছুই পার্থে ক্রমাবনত হইবে 
(যাহাতে পথে জল জমিতে না পারে )। এইগুলি (প্রয়োজনস্থলে ) সেতুযুক্ত 
হইবে। পথের ধারে জলনিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালী (£8109 ) থাকিবে। 
রাজ! প্রতি ব্সর পথগুলি প্রস্তরচূর্ণাদি দ্বারা সংস্কৃত করাইবেন। দুইটি গ্রাম 
পর পর পথিকদের স্থবিধার্থ পাস্থশালার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। 

শুক্রনীতিসারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজকর্মচারীদের তালিকায় স্থপতির সহিত 
মার্গকারের নামও উল্লিখিত হইয়াছে ( এ, দ্বিতীয় অধ্যায় )। 

শ্রীকূমার প্রণীত শিল্পরত্ব নামক আর একটি বাস্তবিষ্তা সংক্রাস্ত-পুস্তকে 
পথগুলিকে প্রক্কতি অনুযায়ী স্বস্তিকা, সৌম্যা প্রভৃতি বিভিন্ন আখা! দেওয়া 
হইয়াছে (১)। 

প্রাচীন সংস্কৃত পুক্তকের এই সব অংশ হইতে ইহা স্বতঃই পরিস্ফুট হয় যে 
পথের প্রয়োজনীয়তা ও পথনির্মাণ-বিষ্ভা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়গণ সবিশেষ 
অবহিত ছিলেন । 


০০ 


প্রার্থীধির্ষিণগা দক্ষিণ বীথি প্রতীচি মুখা, 
পশ্চিম বীথ্যু্তরগ! প্রাগগ্রা চোত্তগী বীথি ।৫৯ 

এবং চেত স্বস্তিকনায়া শিল্পশাস্ত্রেবু কীরিতঃ 

প্রাক প্রতাগতপ্নতাতিত্রঃ মৌম্যান্তি স্্রোহথ বীথয় ।৬, 

গ্রাম পর্বস্ত বীথিস্ত খ্যাতা মঙ্গল বীথিক্য 
নগরে রথ বীথি না! রথ্যাথ্যা্বটাদিযু 1৮৬১ 

(পঞ্চম অধ্যায়, গ্রামাদিলক্ষণং, শিল্পরক-_্রীকুমার প্রণীত, গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, টিবেগুম, 

-১৯২২)। 





1 
স্পা 


নন গ্রান্থ-পগ্ী 
সংস্কত, পালি, প্রাকৃত, বাংল ও অনুদ্দিত গ্রন্থ 


অঙ্গুপ্তর নিকায় (শৃত্তপিটক )--৪]1116%৮ 99016, ৬০15, 1-%, [.070018, 1885-1900. 
অষ্টাধায়ী (পাণিনি )-(চাহি 7৮) 90, 38950, ৬2270851887 
অথববেদ সংহিতা শঙ্কর পাওরঙ্গ পণ্ডিত সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৮৯৫ 


আচারাঙ্গ ত্র (ইং অনুবাদ )--]9108. 50/৪5--980160 [39019 01 006 850 57165, 
০]. 22, 0%0010, 1084৭ 


এীতরেয় ব্রাঙ্গণম্‌- আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্ঠাবলী, পুন1, ১৯১৪ 
এতরের আরণ্যকম্-1:0. 1১৮ 4. 03, 76101, 03910, 1০০9 
ধরেন নংহিত1-08.0% ঢা. [019৮0061161 0৯010, 6 ৮০15. 1849-3,. 
এ (বঙ্গানুবাদ )--রমেশচন্জ্র দত্ত কৃত, কলিকাতা], ১৮৮৫ 
কথানরিৎ সাগর (ইং অনুবাদ )-13% 0. ন, 18765, 10 $০15 1.000020; 1010-18 
কাঠক সংহিতা_ শ্রীপাদ দামোদর শান্তাবরকর সম্পাদিত, আউন্ধ, ১৯৪৩ 
কালিদাসের গ্রগ্াবলী (৩ খণ্ড, মুল ও অনুবাদ )__রাজেন্রনাথ বিছ্যাভুষণ সম্পাদিত 
বহ্‌মতী, কলিকাতা, ১৯২৯ 
কৌটিলীয় অর্থশান্ত্র (২ খণ্ড, অন্তবাদ )--ডঃ রাধাগোবিন্দ বনাক, কলিকাতা], ১৯৬৪-৬৭ 
কৌটিলীষ অর্থশাস্ত্র (মূল )-ডঃ শ্যামাশান্্ী সম্পাদিত, বাঙ্গালোর, ১৯১৫ 
কৌমিতকী ত্রা্মণম্‌ - ৫,17৮ 03, 11006€1, 0609, 1887 
গোপথ ব্রাহ্মণম্‌ -রাজেন্্র লাল মিত্র ও হারাণচ্জ বিদ্বাভূষণ সম্পাদিত ( বিব্রিওথেকা ইত্তিকা ), 
কলিকাতা৷ ; ১৮৭২ 
গৌড়রাজমালা__ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত, রাজশাহী, ১৩১৯ 
গৌড লেখমাল1- রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পাদিত, , 
জাতক (ইং অনুবাদ ) ১-৬ খণ্ড. ০০%/6]] &. 011)675, 00177017106, 1895-1913 
তৈত্তিরীয় সংহিতা আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রপথীবলী, পুনা, ১৯* 
দশকুমার চরিত ( দণ্ী) মোরেস্বর রামচজ্ কালে সম্পার্দিত, বোম্বাই, ১৯২৫ 
দ্রীঘ ঘ নিকায়--৮৪]1 16 90০01610, [.০00019, 183০-1911 
দেবীপুরাণম্‌--পঞ্চানন তর্করত্ মম্পাদিত, বঙ্গবামী নং, কলিকাতা, ১৩০৩ 
ধন্মপদ অটকথা ( ইং অনুবাদ ) - [187%810 011617181 967165) ০15. 28-3০ (615. 1-8), 
08170171086 (1255), 1921. 
বাঙ্গালীর ইতিহীস (আদিপর্ব )--ডঃ নীহীররগান রায়, কলিকাতা, ১৩৫৬ 
বায়ুপুরাণম্‌_-পঞ্চানন তরকরত্ব সম্পাদিত, বঙ্গবাসী মং, কলিকাতা, ১৩০৭ 
বিনয় পিটক ( $০15, 1-5 )১--৪]1 [6৮ 9০০10, [,0700077, 1879-88 
'বিমান বু অট্টকথা 7911 16 9০০1669, [.00007, 1886 


১০৮ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


বিষুপুরাণম্‌--পঞ্চানন তর্করত সম্পাদিত, ব্গবাসী সং, ১৯*৭ 
বৃহৎ কথামগ্ররী- ক্ষেমেন্ট্র রচিত, কাব্যমালা মং, বোম্বাই ১৮৯১ 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ --আনন্দা শ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, পুনা_১৯** 
বৃহম্নারদীয় পুরাণম্‌ পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত, ধঙ্গবামী সং কলিকাতা, ১৩+১ 
ব্রহ্মাওপুরাণম্‌-_ ্ টু 
বৌধায়ন ধর্ম হুত্রমূ--শ্রীনিবনাচার্য সম্পাদিত, মহীশূর, ১৯০৭ 
মঝ বিম্‌ নিকায় -৮৪)11:6% 5001515. 1,070011, 188 2-19৩2 
মৎসাপুরাঁণম্‌--পঞ্চানন তকরত সম্পাদিত, বঙ্গবামী সং, কলিকাতা, ১৩১৬ 
ময়মতম্-গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, টিবেগু,ম্‌, ১৯১৯ 
মহাবংশ--7811 76০50 5০90165) [,004020, 1908 
মহাভারতন্‌ (৪ খণ্ড )- গীতা প্রেম, গোরক্ষপুর, বিক্রমাব্ষ ২*১৩-১৫ 
মহাভারত ( অষ্টাদশপব )--কালপ্রসন্ন সিংহ অনুদ্দিত, কলিকাতা, ১৯৪* সংষরণ 
মহাভাব্ু-পতগ্ললি (৩ খণ্ড ) [50,1১9 ঢা, [0161107, 1300108১, 1880-8 
মহাপঞিনিধাণ হত্র (ইং অনুঃ)--১৪০150 19015 01 11) 729.50, ৬০], 201, 06010, 1881 
মহাবস্ত (ইং অনুঃ ) 980160 1300105 01 1106 13000101505, ৬০1, 16১ [,017001) 1949 
মানব ধর্মশান্ধ (ইং অনুবাদ )-7:৫, 09 ]. 10119, [,00000, 1*87 
মিলিন্দপন্হ ইং অনুবাদ )--590160. 13090915501 017৩ 128,90 561165, ০], 16 
9%00:4., 1890 


১৩১৫ 


মৈত্রায়ণীয় ংহিতা 10 0 107 1, ৬. ৩10:9661, 1,617928) 1923. 

যতূর্বেদ নংহিত। - দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, হাওড়া, ১৩২৩ 

রাজবল্পভ মণ্ডনম- কলিকাতা] সংস্কৃত গ্রথমালা ১৯৪৮ 

রাজতরঙ্গিনী (ইং অনুঃ )--1. £&. 50910 16500105061) 1900 

রামায়ণম্‌ (বাঞ্ছিকীয়)-_গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, বিভ্রমাব। ২৯১৭, 

রামায়ণ ( ধ. বঙ্গীনুবাদ ,_বঙ্গবামী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০১ 

শঙ্কর চরিত--শএচন্ত্র শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯৯ 

শতপথ ব্রাঙ্গণম্‌ (ইং অনুবাদ )--১৯০7৪৭ 13005 01 0৩ 52.5€ (৬০15, 12, 26, 41, 
43, 44), 09:6৫ 188:-1909 

শাছায়ণ শ্রোতহতম--ছ:৫. ১৮ 2, 131115012700, 08109108, 1888-89 

শিল্পরত্রম্‌--গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, টিবেগ্খম ১৯২২ 

শুক্রনীতি সাঁর--জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৮২ 

মমরাহন সুত্রধারঃ (োজদেব )১-_-গণপতি শাস্ত্রী সম্পার্দিত, বরোদা, ১৯২৪ 


শুগওনিপাত ইং অনুঃ)--580160 73905 01 006 2850, ৮০1, 4, 0১001, 
1924 (274 €৫0) 


হুর্িবংশঘ্‌ ( থিল )- কুগ্তধন বিদ্যারত্র অনুদিত, কলিকাতা! ১৮৮৩ 


নির্বাচিত গ্রন্থ-পথ্তী ১৩৯ 
ইংরাজী ও অগ্যাগ্ঠ বৈদেশিক ভাষা 


2১0008102, ৮, 1৮00) 207480%57 027/44 47442/4%6, 211577990, 1019 
(2) 72127 47 0%7120%76 40০721761০0 7126 1212 
5210 525/72) £11812020, 1927 
15192082555 10150255101701) 48262 17012 252 50%%7 17225 
47510) 2%2 0%1/74, 5০] 1. 00072, 1941 
(2) 22 74277182507 5957 1722 
/7:57071, 1/20125, 1918 
4৯11, ৪, 81.72/2 ০4027 2%%) ০7226 /7%7 27725, 22 27212, 1966 
£1010195৮201, 1. 2271% 27718979০01 %6 71167 72517, 118019,5, 1924 
13800), 0. 0,1%212 284 0/7%2, 08108609, [544 
7321099008010585%5 ই 28520 0178107019-4520%97%16 2,202 27৫ 27027655 £% 
44170276 /7216, ০8108, 1925 
[32176101) 0. ই. 77216. 25 7027 40244412672 77/071, 081500, 1921 
139,590), /5,1.-727%6 7770%4/” 24 2/45 17712, 1,01700051954 
3621, ০,-51-50-10 (2%717425 22০745 07/%2 77/25/757707/ ) 
1,0200017, 1906 
্ 7//4 72 07 7142 7১০76, 1,017707, 1914 
১. 77825215 07 /2/%-/7157 277 52712-%%, 1,0000751869 
362121, ]. 10,--417/44910626/ 4%72/ 07 21%716 70071, ৮015. 7, 8 20018 
০810009, 18718-8? 


3110210952১ 20707150617 মু. নে 572/% 01£%4 ০৫০০?%/) ৫% 
0০/9/9£) ০77%4 /7771216)27 11174712175 217 77162/-- 02100108, 1907-8 
[311200911587, 10, 1২745028) 08100165, 1925 
00791019027, নয ০.৮ ০£9274%% 07 /4/1/452. ০81006%) 1963 
090117181790, 4১72%2 4470474 0602727 ০7 1%2/£, [,07000, 1821. 
1025, 5, [২.4% 27007 £60 17167 :472%/29105)/ (৬০1, 1) 0810002) 1972 
[095 0010:2, 2, ০, (£00-257//972%224%725 285, 081000085 1996 
069, বৈ. .21%2 ০7৫22217241 77/70%27) 07-1/227% ৫? 114766527 
17012, 1,000020, 192? 
100/901, ] (দ:এ)--421/70/5 /2£5400 07 17212, 1,000015 1867-77 
10002, 03. 3.--77771202 ৫72 20/7 47/12/7270 2 070277/ 17726. 
0০8%10060,, 1925 
10000, ২, 0,744 2264979 07 ০2227722105 2 2207 17212, [00007 1889 
(00081901190, 1,--2272) 27151070 0/%2 44177%76 00%%/), 1180195, 1941 
(31051), &,711) 270) 74475 01 474/4491021 4£/02% 01 17216, 
(4১170161076 11001950209) 1953 
(2) 47/20/1912 14426, 25/421/29%, ০1, 15, 
0033, 1964 
€31165, [7.27%6 28625 07 22-1752% 07 72607 ০7 544//25£27774015, 
[,020002, 1929, 


১১০ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


[72561], তি. 3,272 2225107)। ০7 44707852525 £% 18212) [500৫90১1918 

76010, 95৮০7772775 27770120167 10750০247225 80 4424872৮652 72744 
(3 ৬০15.), [00008 1919- 

185555], তি, ০7272590741 (10 150 0০ &10 350 )--1,8100৩, 1933. 

16100, 4 3702855221 52772% 2:£/475%7, চ:0101090181), 1553 

[আ, [ 0০৮71721625 2452 2846 2% 2%2 ৫2717 £6/5 07 704227%757% ৫৮৫ 
/217257, [50000251941 


০৫০৪৮ 2%%)। ০7 6271) 70%22%2574, 19700101932 
07717527227 44722527222, 0৮811011944 
1100095, 20055071725 7816) 02/2/729%, [:00000, 1935 


812.10000210, ১ ০৮722851970 2%0 ০1272 ০7 4%6 17212572474 (550) 
৬915. [-1 (1315,8052%, ৬1058 [31)9৬9,0), 30000192৮, 1950-55 ) 
71507 0 /6%22/, ৬০1 1,100 8009, 1943; 
£7258070/ 07 441522%4 765%521, 0%10000,, 1972 
4৫20747£ 4%22257 09197265 £7£72727৮ 6254 (৬০01, 27 
01780002, ) 1210076, 1927-44 
18190000081, 1২, 05১ 200. 4162, & ৮2782 72222242025 455, 
৬2,12,78515 1948 
[18.2010027 ইত 0৮742522055 07 74722, ০], 111, 15515009151, 1929; 
54610721205 2 522 (01600011109, 48, 4৯০ 9০ 17) 
1)611)1, 19394. 


11519125600619, (৮ 2,7719222770 ০07 2212 22৮0667 775%65 (2 ড০15১) 
[,000012, 1987-98. 

112,550) 00:56] 200 ০017675--44172262/ 47272. 222 17222% 02227728807, 
1,02000, 1984 

11007115016) ). ৬৬.-447%22%2 27275 25225072622 2) 1425258/2765 872 
447722%, ০8150005187, 
4422274 47222 25225672622 2) 21914), 02100069, 1885. 


[ 4৫50/2, 1,00002১ 1928 
০%:6 25776, [507002, 194? 
27৮52, 1,00000, 1926 
| 42448425274, 20190908, 1956 
119০10, 8৮৮1 25৮42525127 0%2/ ০7 1424, 1,০৫০, 1914 
| 0/2%2/5 04//6 27422772 2৮2 %55 2765, 
[120185, 1943. 
17125 0452/5521%, (2 05.) 80215205 মু, 
130700108,5, 195? 
1106 0০209008- 0৫28726%2261 272 42 60%972054%2245 199%% 12 
11678/672/2, [7101000৬, 1945. 


81100510%, পে 207 850৫ 19৬0 ইত 05 0০-2%2155 27727212564, 5০1. 
৪ 21785720958 5169, 12020, 30108, 1955. 


নির্বাচিত গ্রন্থ-পঞ্জী ১১১, 


200) দে. 11.--7%6860/270%%4 01 41552%1254 ০1457, ১1011908, 1948 

81011881716 01,-7-4 5726) 07 77712 2725/0/9) 13010081956 

2216167 ঘ, 24524517272 27251971227 22:97, 10000, 1922 

চ12£0% 5.-272/2580725 £%216, [07000051550 

চ12510510) 1,424 24045260421 66674474502) চ2115, 1925 

(77615676110 01110106101 45010, 157801525, টস 10 1, 31585 
০810009১ 1909) 

00220180, 16, 7২.75%75/%% ০4100051921 | 

ডি910507), ৪.7. (50.)-4%6282 47212, ৬০1,111 08000001085 0151019 0117019), 

(00771)71086, 1942 


95110501717. (.1716? 04756 66/2% 172:2. 272 2/6177/5/4% 777০0717 
(08107011086, 1926 


[২15 1095105, 1, ৬/.--7%17/15/ 17276, 1.010007, 1903 
92,012 ৮) চি, 0. (00,7-47/27%7%275 27212. 1,00000, 1910 
92101 100, 0১৮56/468 17501/29%5 ৮01. 1, 0010002, 1941; 
42165 27৫6 ০6927 2%%) 07 :4170151 274 1012267 17212, 
০810010, 2100. 601), 1960 
5121, 9, 0০,501 44525 07 %%6 15211 59241 2775070) ০7 17216. 
03010, 1928 
58127, 0. ই .-2/2 47712 ০7 4127 2474, ০41006৮1901 
98501, [, 4 ই 11000% %00 001615-4 02/%16? 4%6%5256 2715/07 0 1%416, 
০1. 11, ০2100108, 1957 
585011, ১ 4৮, 11080087776 00185, 11 2.019,5, 1955 
9০107, ৬৮ 17,722710145 01270117662 522. 1,000010, 1912 
9617, 13600) 01780018,- 59716 27751907221 44564459116 1ঠ521618075 ০7 
776752/, 08100009, 1942 


906117, 11811 2016170% 4122%2/775 27207 0 £/4 1775, [.000020, 1999 
42 4470%20/971667 2057 2% ০6770572, 08109059, 1931 
1:21028050--44 28697 07 2%22%25 28/1720% ৫৩ 7 22%:5£2 2% 17212. ৫%2 
14412) -4724120, 1,000009 1896. 
ড৪078, তে. ড.-৮ 776 21472810706) 4 01107571১ 801185) 1905 
1775101) ৫ 7460:200! /7:7% 17016; 2০0০0108, 1926 
ড৪615, পা. 07 127 0762)01615 06015 2 1706) 1,020 00, 1904 
ড/০115, নু. ০.4 51011115191 006 7/0716, (7611082 200,) 1401002) 192? 
ড1156101, . 2. 11.7 76 71৫45 010112207) 0810001085১ 1953 
47067111016 (00 : 8) [061171, 1941 
1271) 17016 27 0151015 30208) 1959 
210106217৮4 2517) 21744 10165, ০1, ] (৫, 2) 


০৪10008, 199+ 


১১২ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


(0০5৮, ০ [12015 70711০8,00158 


44702717016 (10112591981081 981555 01]0317) ৈভত্/ 70611)1, 1946-62 

44702091059 17426 (887580 0£ 1509080192)১ ৪ 10511, 1950 

12910721206 177482৫. ০1. 2 8100 15, [06111 (1893, 1991) 

0452116272 076 80710) 27652227095 ৬০1. 2৮] (80. ৮5 31: 0০112 ০81100611) 

17127 41780192) (4 0২৪৮1৪৮০) 5৬7 1)511)1) 1958-59 

17420--48 15606161006 801008]5 বত 1061701, 1971-76, 

0৮7 7০05--(1100610 111019 21159 ]1), 2২৩৬৮ 1)61111) 1948 

£15199 27102 19606107161 27 17016--05005] [০৪ [9558:017 105110115, 
বি 5 1)1101, 1983 


চ৯৪$০০10৪1$ 


1৫:07) 447/11%)) (0301008)১ 1874. 

40%7121 0216 22414451115 59261) ৫7 0182 8761 7৫ 22180 (14010001219 1894 
70777010216 1%0 0%৫ 017056. 25607079002), ৬০] [* 0৮. []॥ 1915 

70171 07076 72701 44511019902) 07 78/2241, 08108618* 1850 

81161671061" 0০916 £/12710056 01 172475776 072711, ৬০1. 1৬, 1904 


ভৌগোলিক নামের সংক্ষিপ্ত নির্ঘষ্ট 


( কুমারী স্ুশ্মিত| সেনগুপ্ত কৃত ) 
অসস্মাস্‌ ( আমুদরিয়া নদী, সংস্কত- আটক-_-৩৪, ৯৩ 
বক্ষু)_২৯% ৩৯ আকগানিস্তান_-১২, ৫* 
অঙ্গ (রাজা) ১৫, ২২, ২৫, ৩১, ৩৯, ৪৪ আফসান্ঈ--৮৭ 
অচিরবতী/রাষ্তী ( নদী ) ১৮ আভিওয়া--৩৩ 
অজয় ( নদী )--৭৯ আম্রি__-১৩, ১৪. 
অন্ুপীয় ৩২ আমিনগাও-৯। 


অন্ধ ( রাজ্য )--৩৪, ৪৪, ৪৯, ৫৮ আমিলানো--১১, ১৩ 
অবস্তকা/অবস্তী--৮, ১৫, ২০, ২৪, আন্বগাম্‌--৩১ 


২৬, ২৭) ৩১, ৪৬, ৬৭, ৭৮ আম্বালা__৯৬, ৯৭ 
অমরকণ্টক--৫৩, ৭৪ আরকিয়ামাড়ু ( পড়ুকা )--৭০ 
অমরাবতী--৫৮ আরাকান--৮৪) ৮৬ 
অমৃতসর--৯৬ আলভী ( আঢ়বী )--৩২, ৩৩, ৩৬ 
অধোধ্যা--৮, ২২, ২৩, ২৫, ৩০, ৩২» আলমোরা--৪৬ 

৫০) ৫২) ৬৩, ৮৪ আলেগ্লি-৭ৎ 
অরগরু--( উরগপুর ) ৭ আলোয়ার--৬৩ 
অলকা--&৪ আসন্দিবৎ (আমম্ধ, )--১৮ 
অশিগ্ি (চন্দ্রভাগা-- 01060 ) ১৭ আসাম--৭৯, ৮১, ৮৪, ৮৫ 
অশ্বক (রাজ্য ) ৩১, ৩৬ আহম্মদনগর--৯৩ 
অস্থীয়া--৪ আহম্মদাবাদ/আমেদাবাদ--৯৭ 
অহিছন্র/অহিচ্ছত্র ৪৬, ৪৯, ৫৭ 

ইন্দোর__২০, ৯৬ 
তআওরঙ্গাবাদ/ওুরঙ্গাবাদ-_-৫৮,৯৩ ইপ্রস্থ__-১৯, ২৫, ২৬, ২৭) ৩৫, ৩৬ 
আগ্রা--৬৩) ৯৩) ৪. মণ ৪৫, ৭৫ 
আনুল--৯৮ ইম্ফল--৯৮ 
আজমীর--১১, ১৯, ৯৩ ৯৭ ইরাবতী (পরুষ্ধণী )--১৩, ১৭, ৪৬ 


৯ 


১১৪ 


ইরাবতী (ব্রন্মদেশ )--৮৪ 


ইলোরা/এলোরা-_-৬* 
ইয়ারখন্দ, (চীন )--৫৮ 
উত্জিপ্ট--১১ 


উউজ্জয়িনী--১৯, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬, 
৪২৯ ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৫৪, ৫১, 
৬৩১ ৬৮, ৭৭, ৯৩ 

উডিয়ান-- ৫০, ৫৮ 

উত্তর কুরু_-২৪ 

উত্তর প্রদেশ--৫৬ 

উত্তর মেরু--২৪ 

উদ্ভাণ্ড--৪২, ৫৮ 

উদয়পুর--৯৭ 

উরুবিন্ব- ৩৮ 

উশীনর--১৫ 

উড়িস্তা/ওড়িশ।--৪৪, ৫৬১ ৭২) ৮২ 

উৎ্কল-- ২৪, ৩৩, ৫৩ 


2ক্ষবন্ত-২* 


একটেশ্বর--৮৬ 

এনপকুলাম--৯৮ 

এলাহাবাদ (প্রয়াগ )--২৩, ২৪, ৪২, 
৪৮, ৪৯) ৫৮৮ ৫৯) ৬২১ ৭8, ৯৩, 
৯৬, ৯৭ 


এসিয়া-_-৪ 


গুড় -৫৮ 
ওরাঙ্ষি--১৩) ১৪ 


ভনু--৭৩ 


প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


কচ্ছ-_-২৬, ৬৪ 

কজঙ্গল--৩৯, ৫৭১ ৮৪১ ৮৭ 

কটক--৪৪, ৯৬, ৯৮ 

কর্ণক্থবর্ণ--৬৮, ৮১,৮৪১ ৮৭ 

কপিলবস্ত--৩১১ ৩৬, ৫০) ৫৭ 

কঙ্ষোজ--১৫, ২৪, ২৫, ৩১, ৩৬, ৫৩ 

কপিশা--€৫৪, ৫৫) ৫৮ 

করতোয়া--৭৫৯ ৭৬১) ৮৯ 

করাচি- ১৩ 

কলিকাতা--৭০, ৮৩) ৯২, ৯৬, ৯৭ 

কলিঙ্গ--৭, ১৫৪ ২৪) ২৫, ৪০১ ৫৮% 
৬৭, ৭৫, ৭৮) ৮৩১ ৮৬ 

কল্যাণ - ৬৯ 

কল্যাণপুর-- ৭৩ 

কড়ুম্বালুর--৬৫, ৬৭, 

কতৃপুর--৪৭ 

কনখল-- ৫৪ 

কন্যাকুমারী/কুমারিকা--৭০১ ৭২, ৯৬ 
৯৮ 

কর্নীল-_-৯৩ 

কাঙ্গগানোর (মুজিরিস )--৬৯ 

কাঞ্ধী/কাপ্তীভরম্‌--৮, ৪৬, ৫৮, ৫৯, 
৬২, ৬৪, ৬৮, ৭২ 

কাথিয়াওয়াড়-_-১৪, ৪৭ 

কান্দাহার--১৪১ ৩৯১ ৯৩ 

কাগুলা- ৯৭ 

কানপুর--৯৬, ৯৭ 

কান্কুজ/কনৌজ---৩৩, ৪২) ৫০, ৫৬, 
৬২, ৬৩ ৬9, ৬৭১ ৬৮১ ৮১. 


ভৌগোলিক নামের সংক্ষিপ্ত নির্ঘট 


কাবুল--8৪) ৬৪, ৯৩ 

কাবেরী--৭ 

কামরা ( কাবেরীপত্তন )--৭, 

কামরূপ--৪৭, €৮, ৬০, ৬৩, ৬৭) ৮৪, 
৮৬ 

কামার গাও--৯৭ 

কাম্পিল্য--১৮, ১৯) ৭৮ 

কারওয়ার--৪৯ 

কালগর--৬৩ 

কালকা--৯৭ 

কালাডি--৫৯ 

কালিবঙ্গান (কালিবন্গন )--১, ১২ 

কাশগর--৫৮ 

কাশী (বারাণসী )--৮, ১৫, ১৯, ২৪) 
২৫) ৩১) ৩৩, ৩৯, ৪৪, ৪৬) ৪৯, 
৫১, ৫৭) ৫৯) ৬৩) ৭৪, ৮১, ৮৭ 

কাশ্ীর--১২। ২৫১ ২৭) ৫৩, ৫৬) ৫৯) 
৬৪, ৭৯ 


কাম্পিয়ান সাগর--২৯ 


কিছ্বিন্ধাযা-_-২৪, ২৫ 

রবিহার-৯৭ 

কুমাযু_-৪৬ 

কুরন্থুল--৯৬ 

কুরু ( রাজ্য )--৭৪ ১৫) ২৬, ৩১ 

কুরুক্ষেত্র--২৩, ২৮) ৪৫ 

কুল্লী--১৪ 

কুশীনগর ( কাসিয়াঃ কুশীনারা )--৩১ 
৩২১ ৩৪) ৩৬১ ৩৮) ৫১, ৫৭ 

কষ্গিরি--৯৬, ৯৮ 

কষ্মাগর--৩৯ 


১১৫ 


কষ] (নদী )--৪৯ 

কেকয় (রাজ্য )--১৫, ২৩, 
কেদার নাথ--৬৭ 
কেরল--৫৩) ৬৭ 

কৈলাস ( পর্বত )--৫৪১ ৫৫ 
কোষ্কন-_৫৮ 
কোঙ্গোদ--৮১ 
কোটারু--৭২ 
কোটিগ্রাম--৩৩, ৩৬ 
কোটিবর্ষ-:৭৬, ৮২৯ ৮৮ 


কোদুষ্বাই--৭৩ 
কোনার ( নদী )--৫৮ 


কোপাই (নদী )--৮০ 
কোলকি/কোরকোই--৭০ 


কোলাঘাট-_-৯৮ 
কোলার--৬৫ 


কোশল--৭১ ১৫১ ২৪ ২৫, ২৭) ৩১ 

কোয়েটা-_-১৪ 

কোয়েস্াটুর--৯৮ 

কৌশাহ্বী/কোশাম--১৯, ৩১, ৩২, ৩৬, 
৩৭) ৩৮, ৪২, ৪৫) ৪৯, ৫৭১ ৫৮ 

কৌশিকী (নদী )--২৪ 

কাংড1---৪৬ 

কাসাই (নদী )--৮৭ 

ক্যান্নে--৩৪ 


ক্রীট--১১ 


খাব প্রস্থ__২৫ 
খিচিং--৪৪ 
খিবা_-৬২ 
খোটান-৫০, ৫৮ 


১১৬ 


গঙ্গানদী--২২) ২৪, ২৬, ৩৬, ৩৮, ৪২। 
৪৯, ৫১, ৬৩১ ৮৩, ৮৯ 

গঙ্গারামপুর--৮৮ 

গজনী--৬১, ৬২, ৬৪ 

গঙক-- ১৮ 

গন্ধপুর-_ ৩৮ 


গয়া/বুদ্ধগয়।- ৩৩, ৩৪১ ৩৮) ৪৯১ ৫১, 
৫৭, ৮৩ 

গাঙ্গে ( বন্দর )--৭০ 

গাজীপুর--৯৭ 

গান্ধার--১৫, ২৭) ২৯৯ ৩১) ৫০, ৮৪ 

গাড়োয়াল-_৪৬১ ৫৭ | 

গিরিব্রজ ( কেকয় )-_-২৩ 

গিরিব্রজ (মগধ )--২৫) ২৬) ৪০ ৭৫ 

গুজরাত,--8৪+ ৪৭) ৪৯, ৯৩, ৯৫, 

গোদীবরী--৮, ২৪, ৩৮, ৪২১ ৪৮, ৪৯) 
৭২ 

গোনপ্ধ-_- ৩৬ 

গোবি ( মকভৃমি )--৫০) ৫৬ 

গোমতী--১৮, ২৩ 

গোবিদাপুর-_-৯* 

গোরক্ষপুর--২২, ৫০+ ৯৭ 

গোরাণ্ডি--১৩ 

গোলকুণ্ডা--৭৫ 

গোয়া--৯৫ 

গোয়ালিয়র--৫৪, ৬৩, ৯৫, ৯৬ 

গোয়ালপাড়া--৯৭ 

গৌঁড়পুর--৭৬ 


গৌড়--৭৯) ৮৬) ৮৮৩) ৪৬ 


গ্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


গ্রীস-২৩৬ 
গ্যাংটক-_ (সিকিম )--৯৭ 


হোড়াঘাট--৮৭ 


চষ্টগ্রাম/চাটিগ্রাম--৮৩, ৮৬১ ৯১ 
চন্্রকেতুগড়--৮* 

চন্রদ্বীপ-_৭৯ 

চম্পা ৩০, ৩৭, ৩৮ ৫৭, ৬৩, ৯৯ 
চ্বল ( নদী )/চর্মন্থতী-_€৪ 
চানহুদড়ো--১৩ 

চাম্বী উপত্যকা--৮৫ 
চারালি-_-৯৭ 

চালিসেরী-_-৯৮ 

চিতোর--৬৩, ৯৩ 

চিত্রল -€* 

চিত্রকট_-২ 


চিত্রলদ্রগ-_৬৭) ৯৭ 


চিন্দুইন--৮৪, ৮৫ 
চিরুটি--৯০ 
চীন_-৪৬, ৪৯, ৫০) ৫১, ৫৭, ৫৮) ৮৪ 
৮৫ 
চীনভুক্তি--€৫৭ 
চুনার_-৭৪ 
চেদী-_ ১৫, ২৮, ৩১ 
চহাতনা--৮৬, ৮৭ 
ভগদ্দল--৯০ 
জনকপুর-_১৯ 
জববলপুর--৯৭, ৯৬ 
জলম্ধর--৫৭, ৯৬ 


ভৌগোলিক নামের সংক্ষিপ্ত নির্ঘন্ট 


জলপাইগুড়ি--৮৫ 
জয়কর্াস্তবাসক--৯১ 
জয়পুর--৯৭ 
জাভা--৪+১ ৮৩ 
জালালপুর--২৩ 
জোহি-_-১৩ 


হাসী--৯৭ 


উদ্িন-৮৫ 

টাগারা ( টের )--৬৮, ৭২ 
টাটানগর (জামসেদপুর )-_-৯৭ 
টিগ্ডিস্‌_-৬৯ 

টিবেওাম_৯৮ 
টুটিকোরিন-_-৭০ 

টোগারাম - ৬৯ 


ভবাক--৪৭ 
ডাউকি_৯৮ 
ডান্ুথি ১৩, 
ডাবরকোট--১০১ ১৪ 
ডালখোলা--৯৭ 
ডিওিগুল -৯৬, ৯৮ 
ডিসোই--১৩, 


ভেল--১৩ 
ঢাকা--৯৩ 
চোলপুর--৯৩ 


শক্ষশিলা-_-২৩, ২৫, ৩২১ ৩৪, ৩৫, 
৩৮--৪০, ৪২---৪৬) ৫০১ ৫৬ 

তমসাস্”২৩ 

ছাজপুর়--৮* 


১১৭ 


তাঞ্জাপুরগ্লেরুবলী--৭৩ 

তাঞ্জোর--৭৩ 

তাডিগাইনাডূ--৭৩ 

তাণ্তী-১৪ 

তামিলনাড়ু - ৬৬, ৬৭ 

তাত্রলিপ্ত (তমলুক)-২৬, ২৯, ৩৮, 
৩৯) ৪২, ৪৪, ৪৯, ৫১, ৫৭, ৬৮, 
৭৯১৭৬-৭৯, ৮৩-৮৯ 

তিনিভেলি- ৫৩, ৬৭ 

তিব্বত--৮২, ৮৫) ৯৮ 

তিরুকারর--৭২, 

তিরুককো ভিলুর--৬৮, ৭২, ৭৩ 

তিরুচিরাপল্লী-- ৬৬, ৭০, ৭২, ৯৮ 

তিলপাট --১৯ 


তিলৌরাকোট-_৩৩ 
তুকীন্তান - ৬২ 
তুঙ্গভদ্রা--২৪, ২৫) ৫৯ 
তোসলী ( ধৌলি)--৪৪ 
ব্রিচুর-_-৯৮ 
ত্রিপুরা--৭৯, ৮*) ৮৬ 
ত্রিপুরী--৬৩ 
ত্রিবেণী--৮৯ 
থানা--৬৩, ৬৪, ৯৬ 
থানো বুলাখান-- ১৩ 
থারো পাহাড়--১৩ 
দক্ষিণ কোশল-_৫৮ 
দণ্ডকারণ্য-_২৪ 
দণভুক্তি--৯০ 


দস্তপুর--৩৫ 


১১৮ 
দশপুর-_৫৪ 
দশার্ঁ--২৪, ৫৩ 


দাক্ষিণাত্য/দক্ষিণ(পথ--২৭, ৪৪, ৬৬, 
৬৮১ ৭২ 

দাজিলিং ৮৫ 

দামোদর-_৮৬ 

দিনাজপুর---৮৮ 

দিল্লী--৪৩,৯৩,৯৬১৯৭ 

দৃষদ্ধতী--১৮, ৫৪ 

দেওঘর--৮৭ 

দেবকোট--৮৭ 

দেবশিরি--৫৪ 

দেবদহ---২৯ 

দেবল-_-৬৪ 

দেরাগাজি খা--১৪ 

দেরাছুন-_-৫৭ 

দৌলতাবাদ-_৬৯ 

ছারভাঙ্গা--২৮ 

দ্বারকা/দবারবতী--৮, ২৫, ৩৭, ৫৯, 
৬৬, ৬৭১ ১০০১ ১০১, 

দ্বারকেশ্বর ৮৭ 

ছরাপতি--৮৬ 


হৃনুষ্ষোটি--৯৮ 


ম্নওরা ( ৪018 )--৬৯ 


নওসেরা--৯৩ 

নগ্রহার--৫*, ৫৮ 
নটাকা/নদীকা-_-৩১, ৩৩, ৩৬ 
নর্থসালমারা-৯৭ 
নবদ্বীপ--৯৮ 


প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


নব্যাবকাশিক।--৮৩ ৯১, 
নর্মদ1--৭) ১৪, ২০, ২৪১ ৪৯, ৫৩ 
নলবারী--৯" 

নাগপুর--৯৬ 
নাগাজুনকোগা-৫৮ 
নারকাণ্ডা--৯৭ 


নারায়ণ_-৬৩ 
নাল--১৪ 


নালন্দা--৩১, ৩৬, ৫৮, ৯৭ 
নাসিক--২৪, ৪৯, ৯৬, ৯৮ 
নিতি ( গিরিপথ )--৫৪ 
নিষসার ( নৈমিষারণ্য )--১৮ 
নিরগুনা/নৈরঞ্জনা (ফন্ত)--৩১, ৩৮ 
নিষধ--২৭ 

নীলগিরি--১১, ১২১ ৬৫ 
নেওয়ার--৩৩ 

নেপাল--১৯, ৪৭, ৬৩, ৮২ 
নেডুনগুলম.--৭৩ 
নেলসিওডা--৬৯ 

নেলোর--৬৭ 

নোয়াদা--৮৭ 


গপঞ্চকোট--৮৭ 

পঞ্চনগরী--৯০ 

পটিকেরা--৯১ 

পড়িইল গিরি--৬৮ 
পদকোটা--৬৬, ৭৩ 
পরিচক্র--১৮, ১৯ 

পরুষ্তী-/( ইরাবতী-রাভী )--১৭ 
পশ্চিমঘাট --৬৮ 

পশ্চিমবঙ্গ _৭৯ 


ভৌগোলিক নামের সংক্ষিপ্ত নির্ঘট 


পাগান -৮৬ 

পাঞ্চাল ( রাজ্য )--৭, ১৫) ২৩, ৩১ 

পাঞ্জাব--১, ১৫) ১৮ ২৩) ২৬১ ৪৭) 
৮১ 

পাটলী গ্রাম--৩১, ৩৬ 

পাটলিপুত্র/পাটনা-_-৩১, ৩৩, ৩৬ ৩৮ 
৪০১ ৪১, ৪২, ৪৩--৪৫, ৪৬, ৪৯, 
৫১১ ৫৬১ ৫৭) ৬৩, ৭৭, ৮৩) ৮৬, 
৮৭, ৯২) ৯৩ ৯৭ 

পাঠানকোট--২৬ 

পাখ্য়া-_৯* 

পাণ্য (রাজ্য )--২৪, ২৬, ৬৮ 

পাতকোই--৮৪ 

পানিপথ _-১৯, ৬৪ 

পাবা ( পপটর )--৩১, ৩৬) ৩৮ 

পার্বরতী--৮৭ 

পামীর ৪, ৫০ 

পারস্য--৪, ৫৩ 

পালামৌ--৮৭ 

পালাই পটোমি--৬৯ 

পাপিপোলিস্_-৩৯ 

পাহাড়পুর--৯০ 

পিপরা--৯৭ 

পিপরাওয়া--৩০ 

পুও/পো ১৫, ১৬) ২৪, ২৬) ২৭, 
৫৭১ ৭৬, ৭৯, ৮৪ 


পু বন্ধন/পৌওু বর্ঘন-_৭৭-৭৮) ৮৭, 


৮৮) ৯০ 
পুণিয়া--১৯১ ৯৭ 
পুনা--৮৯১ ৯৬-৯৮ 


১১৭ 


পুরী_-৮, ৫৯ 

পুরুলিয়া--৯৭ 

পুরুষপুর ( পেশোয়ার )-৩৯, ৪১, ৪৬, 
৪৯১ ৫০। ৫৬, ৫৭) ৬৪, ৮৪) ৮৭). 
৮৮১ ৯০, ৯২, ৯৩ 

পুবর্ণা__৮৯ 

পুষ্লাবতী € চারসাড ডা )-_-২৫, ৩৯, 
৪২) ৪৩) ৪৫) ৪৯ 

পুরিকুকুভেলুর--৬" 

পুহর---৭৩ 

পেন্নাডাম--*৩ 

পেরিয়ার_-৭৩ 

পৈঠান/প্রতিষ্ঠান-:২৯, ৩৬, ৩০১ ৩৯), 
৪৬, ৪ন, ৬৭) ৬৯১ ৭১) ৭২ 

পোটানা/পোতালি ( বোধন )-_-৩৫ 

পোরবন্দর--৯৭ 

পোরাকাড--৭০ 

প্রবরপুর ( শ্রীনগর )--৫৬ 

প্রভাস--২৫ 

প্রয়াগ-_-এলাহাবাদ দ্রঃ 

গ্রাগ জ্যোতিষপুর--২৬, ৫৩ 

প্রিয়নু-_৮৯ 

প্রোম--৮৬ 


যগজিলকা_ ৯৭ 
ফরিদ 
ফারুখাবাদ--৮২ 


- ৩৩ 


শবক্রেশ্বর-_৮০) ৮৭ 
বল্সার--৯৩ 
বক্তিয়ারপুর-_৯৭ 


৯২ ৩ 


বগুড়া--৯০ 
বঙ্গ--১৫, ২৫, ২৬, ৪৪, ৭৬, ৭৯) ৮০ 
বঙ্গোপসাগর- ৮৩ 

বজযোগিনী--৯০ 

বটগোহালি--৮৯, ৯০ 

ব্ধমান---৭৭, ৭৯, ৮৯ 

বদাযু-_-২৩ 

বনগাও--৯৭ 

বনসাভ্য--৩৬ 

বম্ডিলা--৯৮ 
ররকাকালাই/বালিটা--৭০ . 
বরমূলা--( বরাহমলপুর )--৯৬ 
বরাকর---৮৭ 

বরেন্দ্র ৭৯ 

বরোচ, ( ভারুকচ্ছ-_ভৃগুকচ্ছ )--২৯, 
৪২, ৪৬) ৪৯, ৬৩ ৬৪, ৬৮) ৭১, ৭৯ 
বলভী (হ্বালা )--৫৮ 

বরোদ1-_-৯" 

বসার/বশার €বৈশালী)-_২২, ৩০ ৩১ 

৩৩ ৩৬১ ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫১১ ৭৮ 

বহরমপুর---৮১১ ৯৭ 
বহারাগোরা--৯৬১ ৯৭ 

বহুলাড়া--৮৬ 

ব্প/বংস/বাতস্ত (রাজ্য )--১৫, ৩১ 
বাঙ্গালোর--৯৬ 
বাজানা/বায়ানা--৮৩, ৬৪ 
বাণগড়--৮৮ 

'বাভেরু--৩৯ 
-বারাণসী--( কাশী ত্রঃ ) 


$ 


প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


বাল্ধ/বাহনীক (ব্যাকট্িয়া )--৯, ২৪ 
২৬, ২৭১ ৩৬, ৩৭১ ৪২১ 89 ৫৬, 
৮৪ 

বালুচিস্তান__২১ ১২ ১৪১ ৪১) 

বারহি--৯৬, ৯৭ 

বারাসাত--৯৭ 

বারী--৬৩ 

বারৌনি--৯৭ 

বাহালদা--8৪ 

বিকানীর--১, ১৮১ ১৯, ৯৭৪ 

বিক্রমপুর--১১ 

বিজয়ওয়াড়৷ ( বেজওয়াদা )--৯৩, ৯৬, 
৯৭ 

বিজয়নগর-_-২৫ 

বিজয়পুর--৮৭ 

বিজাপুর-_৯৩ 

বিতস্তা/ঝিলম,_-১৩, ১৭, ৪০, ৬৪ 

বিদর্ভ--৫২ 

বিদর--৯৩ 

বিদিশা (বেসনগর )--৩৬, ৩৮, ৪৬, 
৪৯, ৫২) ৫৩, ৫৪ 

বিদেহ_-৫, ১৫১ ১৯, ২৪১ ২০, ৩৪ 

বিদ্ধ্য ( পর্বত )--২৭, ৫৩, ৬৪১ ৭২ 

বিপাশ!/বিপাশ (বিয়াস )--১৭, ২৪১ 
২৭, ২৮) ৪২, ৫৭ 

বিলাসপুর-_২৭ 

বিশাখাপত্বন--( বিশাখাপটনম )--৯৬ 

বিহাট ( বেতিয়া )--৬৩ | 

বিহার--৫৫) ৭৯ 

বিষুঃ্পুর--৮৬ 


ভৌগোলিক নামের সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট ১২১ 


বুন্দেলখণ্--২৮ 
বীরভূম--৮৭ 
বুরহানপুর--৯১ 

বুজি রাজ্য--১৫, ৩২ 
বেকারে--৭০ 
বেঙ্গি_-৭২) ৭৩ 
বেত্রবতী--৫৩ 
বেনগঙ্গা--২৪ 
বেরগ্কা/বে্রঞ৪্--৩৩) ৩৫) ৩৬ 
বেরার--২৭, ৫৩, ৮৯, 
বেরিলী--২৩, ৯৭ 
বেলগীও--৯৬ 


বেলারি-_-২৪) ২৫ 
বোশ্বাই__-৭৯ 
বোলপুর--৭৯ 


বোলান গিরিপথ--১৪ 
বাংলাদেশ ( পূর্ববাঙ্গলা )--৭৯,৮৬ 
বাকুড়া_-৮৬ ৮৭ 

ব্রহ্ম (দেশ )--৮৩ 

ব্রহ্মপুত্র ( নদী )--৪৯, ৮৪ 
ব্যাবিলন--৩৯ 

জ্ড্ডিয় ( ভদ্রিকা )--৩৫ ৩৮ 
ভাওয়ালপুর--১৮ 
ভাগপাট--১৯ 

ভাগলপুর--৩৯ 

ভাটি--৬৪ 

ভারুকচ্ছ ( বরোচ, দ্রঃ) 
ভাল্লাওয়ার--৬৪ 

ভিদা--৫, 

'ভিন্নুকোণ্ডা--৬৯ 


ভিলসা--৫২, ৬৩ 
ভিলুর--৬৭ 
ভুটান__৯” 
ভুবনেশ্বর-_৪৪ 
ভেলভেনেরু--৬৭ 
ভেলপুর--৬৭ 
ভেলাগামপড়--৬৭ 
ভেলাগ্রাম--৬৭ 
ভেলার -৬৩) ৬৭ 
ভেলারপুরম--৬৭ 
ভেলা হিস্তি- ৬৭ 
ভোগনগর--৩১ 


স্গধ--৭১ ১৫) ২৪) ২৬, ৩১, ৩২, 
৪২১ 8৪) ৫১১৭৫১ ৮০ 

মজঃফরপুর-_ ১৮ ৯? 

মণিপুর--২৫, ৮৪১ ৮৬ 

মত্ম্য (রাজ্য )- ১৫, ২৪১ ২৬, ৩১ 

মথুরা--৮, ১৯, ২৫, ২৬, ৩১) ৩৩, ৪৫, 
৪৯, €০) ৫৭, ৬৭, ৯৫, ৯৬ 

মত্র--১৫১ ২৬ 

মন্দার ( পর্বত )--৭৬,১ ৮৭ 

মন্দাগোরা--৬৯ 

মন্দাসোর--৫৪ 

মরু ভ--১৭ 

মল্ল (রাষ্ট্র)--১৫, ৩১ 

মলয় ( পর্বত )--২৫ 

মহারাস্ত্র--৫৮, ৫৯, ৬৩ 

মহাস্থান--৫৭ 

মহীশূর--১২ 


মহেঞোদড়ো--১১ ২, ৫) ১৯১৩ 


১২২ প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 
মহেন্দ্র ( পর্বত )--২৫ মোহানিয়া--৯৭ 
ময়নাষতী--৯১ 
ময়ুরতঞ্ _৪৪ ক্যমূনা ( নদী )--২৪, ৩৬, ৪৫ 
মাকরান--৬৪ 04 
মাঙ্গওয়ান্‌--৯৬ ৯৭ মিড 
মাঞ্চার (হুদ )--১৩, ১৪ ০ 
মাদুরা/যাছুরাই--৪৬, €৩, ৬৭, ৯৬, ্ঙ্গপুর-_-১০) ১৪ 

৯৮ রাইচুর_-৬৭ 
মাদ্রাজ--৯৬, ৯৮ রাইরঙ্গপুর--৪৪ 
মানডাটা--৫৫ রাওলপিত্ি--৯৩ 
মানস-সরোবর--৫৪, ৫৫, ৮৫ রাজকোট--৯৭ 
মারকিও্া--৬৯ রাজগৃহ/রাজগীর--২৯, ৩০, ৩৪, ৩৬, 
মালদহ-_৮৭, ৯০ ৩৮, ৪৬, ৫১, ৮৭) ৮৬ 
মালব---২৪, ৪৮, ৬৭) ৬৮) ৮১ রাজনগর--৮৭ 
মালয় দ্বীপ--৭৩ রাজপুতানা।রাজস্থান--১, ১২১ ১৯১ ৮ 
মাহিম্মতী/মহেশ্বর__ ১৯) ২০, ২৬, ৩৬, রাজপুর_-৯৩ 

৩৮, ৫৯, ৬৯ রাজশীহী-_৯ৎ 
মাড়োয়ার--৯৫ রাজোরি/রাজৌরি--৬৪ 
মায়া--৮ রাণীগঞ্জ -৮৬ 
মিথিলা --১৮, ২২ রাণীপেত/রাণীপেট- ৯৬, ৯৮ 
মীরাট--২৩, ৬৪ রামগড়--৫৩ 
মুঙ্গের-- ১৮১ ৩৯, ৬৩) ৮৭ রামগিরি--৫৩ 
মৃও্যোওয়া__৫* রামনগর-_-৫* 
মূলতান/মৃলম্বান--৫৮; ৩৪+ ৯৩ রামপাল - ৯০ 
মুসলিপত্তন/মসলিপত্বন--৬৯, ৯৩ রামপুর--৫১, ৯৭ 
মেদিনীপুর--৮৩ রামাবতী-_৮৯ 
যেসোপটোমিয়।--৩৯ রামেশ্বর--৬৪১ ৭৪ 
মেহি--১০$ ১৪ রাশিয়া--৪ 
মোকাম1--৯৭ রাঢ--৭৬, ৭৯ 
মোদাগিরি/মোদিগরি--২৬, ৭৫ রায়পুর--২৭, ৯৬, ৯৭. 


ভৌগোলিক নামের সংক্ষিপ্ত নির্ঘট ১২৩ 


রণচী--৮৭ ৯৭ 
রিহানজুর- ৬৩ 
'কুদ্রপুর--৫৮ 

কুপার--১, ১৩১ ১৩, ১৯ 
রুম্মনদেই/লুস্বিনী_-৩০ 
রূপনারায়ণ (নদী )--৮৩ 
রেওয়া--৭৪, ৯৬ 
রেওয়ারি--৯৩ 

রেবা (নদী )--৬৩ 
রোম--২৬ 
রোরুক--৩৬১ ৩৮ 
রোহতক/রোহিতক--২৬, ৩৭১ ৩৮ 
রোহিলথণড--৫৭ 


তলক্্রণাবতী/লখনোৌ তি--৯০ 
লক্ষষৌ--১* 
লম্পক- ৫৮ 


লহুমঞ্জোদড়ো _-১৩ 
লাহোর - ৫৭১ ৯৩ 
লাসা__৮৫ 

লিম্ডি-_-৯৭ 
লুধিয়ানা--৯৩ 

লুখিনী (রুম্মিনদেই দ্রঃ ) 
লুসাই পাহাড়-_-৮৬ 
লেখাপানি- ৯৮ 
লেডো--৯৮ 
লোথাল--১ 
'লোরালাই--১৪ 
লোহারাণী--৩৪ 
(লোহিতবস্তক--৩৮ 
'লোহিত্য/লৌহিত্য-+২৬, ৭৫, ৭৬ 


্গ তত্র 
শাউপো--৮৫ 
শাকল-- ২৩, ২৬, ৩৪১ ৫৭১ ৭৭ 
শিপ্রা। ৷ নদী )-৫৪ 

শিবপুরী --৯৬, ৯৭ 
শিরোহী--৯৩ 

শিলং--৯৮ 

শিলিগুড়ি-৯৭ 
শিয়ালকোট--€ « 
শুটকাজেনডোর ১০, ১১, ১৪ 


শূর্পারক/ন্র্পারক (সোপারা ।--২৬, 
৬৪, ৩৯১ ৭১ 


শ্রসেন-_-১৫১ ২৪১ ৩১ 
শৃক্ষবেরপুর/শৃঙ্গাউর--২৩ 
শৃঙ্গেবী-_-৫৯ 
শৈরীধক/শিরস1/সিরসা--২৬. ৬৪ 
মোন ( নদী )--২২, ২৪, ২৬ 
শোলাপুর--১৭ 
আবন্তী (সাহেত মাহেত )--৩৯, ৩২, 
৩৫১ ৩৮) ৩৯ ৪২১ ৪৬, ৫৪৯) ৫৭) 
ক্ষেত্র ( প্রোম )--৮৬ 
শ্রীনগর--৯৩ 
হ্যামদেশ--৮৬ 
নষ্কিশা/সন্কাশ্য- ৩০) ৩৩) ৫০) ৫৭১ 
সদানীরা--১৮ 
সন্দিকা ( নদী )--২৩ 
সমরকন্দ--৫৩৬ 
সমতট--৪৭১ ৫৭ ৭৯, ৮০ 
সম্বলপুর--২৭, ৯৬১ ৯৮) 
সরম্বতী,/সরশুতী (ঘাঘর- 
হাকৃরা )--৮৪ ১৭১ ১৮) ২৪) ৫৪ 


১৩১ ১৭১ ৪২ 


১২৪ 


সরস্বতী ( পশ্চিমবঙ্গ )--৮২, ৮৩ 

সরযু ( নদী )-_-২২১ ২৪ 

সহজাতি--৩৩ 

সহ্যান্রি---২৫ 

সাইখোয়াঘাট-_৯৭ 

সাগৌলি-_৯৭ 

সারথিপুর-_-৩৮ 

সালেম-_৯৬, ৯৮ 

সিউড়ি-_৮৭ 

সিকিম--৮৫ 

সিদ্ধল গ্রাম ৮৮ 

সিন্ধু (দেশ)--১১ ৭১ ১৪১ ১৭, ৬১, ৬৪ 

সিদ্ধসৌবীর__ ১৫) ৩৭, ৩৮ ৩৯১ ৪৬ 

সিন্ধু (নদী )-৮, ১৩, ১৮১ ৪৬ 

সিপকি-লা ৯৭ 

সিভোক্‌--৯৭ 

সিমলা-৯৭, ৯৮ 

সিরুনোজ-_-৯৩ 

সিরু হন্দ--৯৩ 

সিরিয়া--৩৯ 

সিলিকান্ক_€৪ 

সিংহপুর--৮৯ 

সিংহল (শ্রীলঙ্কা )-_-২৫, ৪৫, ৪৯, €১, 
৫৮১ ৭৩, ৭৭ 

সীতাপুর--১৮ 

স্থবর্ণগরি--৪৪, ৮৫ 

বর্ণ দ্বীপ--৭৭ 

: স্থবর্ণ তৃমি--৭৭ 

সুবর্ণ রেখা-_-৪৪, ৮৭ 

ক্ষমাত্রা (স্বীপ ২৯) ২৯) ৮৩ 


প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় 


স্থমের--১১ 
স্থরাট--৫৮, ৯৩, ৯৫ 

০৬] ( রাজ্য )--২৬, ৫২, ৭৬, ৭৭) ৭৯ 
শূর্পারক (হ্ুর্পারক দ্রঃ) 

সেতব্য--৩৫, ৩৬, ৩৮ 

সেমিল্লা--৬৯ 

সেহুয়ান---৯৩ 

সোনার গ|--৯২ 

সোপাত্বা-_-৭০ 

সোমনাথ--৬৩. ৬৪ 

সোমপুর - ৯০ 

সোরীয় (মোরে? )--৩৩, ৩৫ 
সৌরাষ্ট্র--১৭, ২৪, ৪৮, ৪৯ 

স্থানীশ্বর (থানেশ্বর )--৫৫, ৫৬ 


হুখিগাম_-৩৯ 

হরগ্পা--১১ ২৯ ৪, ৫, ১০7১৪ 

হরিকেল--৭৯ 

হরিদ্বার-_-৫৭ 

হরিনারায়ণপুর--৭৯ 

হলদিয়া_€৭ 

হস্তিনাপুর/হস্নাপুর--১৯, ২৩, ৩৪ 
৪২) ৪৬ 

হাঙ্গেরী ৪ 

হাজারিবাগ--১২ 

হায়দ্রাবাদ- ৪৭, ৬৯, ৯৬) ৯৭ 

হিন্দুকুশ ৮৪২৪ ৪৬৯ ৫৮ 

হিমালয়--৫৩, ৫৪ 

হিরপ্যবতী ( নদী )--৩১ 

হীরাট--৪, ৩৯ 


